5 


৮৫ 


35-ন্বাঙ্গালা-শ্পিক্ষা-লিন্থি ? 


16269 


8310 01011218075 85 80 


(4%2/072522 6) £%2 2)27597 ০ 42%8/22 2452%220%, 
£2252677 76722 272 4455274. ) 


3৬ 
9৬577 75 এ হল এটি £059221 


£&0ন 0 0 «9ঞ1ব 01071099814 86, 


এ পরা পলা পরপর 





! বন্দ সি 
২১975 বং 
০2552 /) 
এ 
৯77৮ | 


রা 
রং ৃ 
(ওরাই এ 
শু 
॥. এ চা 
কু, ১ 
৯:08 ব 
এ 


ডল. £ | 
5091,1597 751) 95৬ ₹7,5013517২ 1085 


39) 774881508 £২০৪79 


সি 


79০9, 


কলিকাতা, 
২৫ নং বায়বাগাঁন স্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে 
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত। 


[27২77 /১07. 


[05175৬72109 00191 17200090102 90129176 15 2000 00 05161 
10 2,167 12. 11] 68 ৬2110900120 15000901020, 110 100 101005 4 
15 001061)0 ৮161) 01097069506 67990 07007606200 11! 50001 &, 
1002-0516 06310978000 01 [01200105981 90009010011] ড 90090012 10- 
50100010105, 1,052] 00 0১6 05611055 01 50709.0)% 02 1 10955 101 
€1)6 501)20089 [10952 0১001) 16 10 005 00 02 01 50009 05 101 
15 10000000102 10 92069] 20 19925 0১05 590019 00 107550% 
0015 1)000019 016 01075 19001 00 005 000110 ৬100, 1 10911656) 
আ1]] ০০0000109 18) 9110:00091081894 18 00105106290102 01 00০ 9০ 
00201111090 00 02৮6] 02 2. 70201) 91] 00090000210, 

45 00 005 00109105055 01 0১5 0119 [1095০ ০0] 00 520 008] 
৪011009 001109%90 01) 1711)15 2100 506%99010109 27906 1 016 
€0০৮61101))910 1২550106101) টি ০. 7 001 79০5 2100 096 ] 70256 20060 
30032115015 170665 ০07 1853005 11) 71)75105 2100 4১010016016 2100 
0091০0৮ 16330195 8০, 5০ 00৪৮ 036 ৬০210800121 11650106515 0095 
[0100 099 00610. 

হা) 00100111106 005 ০100 [002৮6 1980 00 ৬০1 81) 210106১ ০০ 
10881011076 10 02010650725 09561 ৮7101) 10010061056 01700016163 
660 11) 0175 1৯16110009115 41১01) 00010 1700 19255 09910 50112) 0017050 
9০০ (07 006 83091010205 2100 561152011906 ০ 2) 050112665 1019100, 
73900 109,000091 1095) 9. 4০00 1১012] 0৭9 2 099৮ ০1 0901006 
0০০ 1062৮ 00 06 2৮৪ 1900210. 

51210091,) 08106০9090, 2100 ১০] 9100 50101) ০0)৩75 219 0109 
90070110155 10012) 11956 00105011060 210 10110%/90 11) 0119 ড০11012)6, 
411 05500100256 0০9 20015 0026 16 0)6 ০০০. 70105510098 ০091 90 
10610 00 0)9 ৬6109000121 11290196155 1 51021] 0010510.67 170952]11 2100[19 
15121060. 


[১& 01578515804] 


1৬1 91161)91106)) [0/55 দস) 471 1৮4 15050 821 
2%6.30/% £7422185 902. 


৮1২ ঢ£0০৮ 000 275 £৮৬151270 £7017109 8, 


1015 0611815 05501559 10 52 0১56 19090000615 100016 00 ০1- 
৩০289 00 22 20010 790 00 0109 2. 10001 49 ০৮25+ ; 006 00205" 
07005 01 101)15 0100016)) ] 10259 20৮7৮ 19৮1590 0015 1১9০1 01106: 
10500.0610175 18061%50 0011] 02 09005] 155 0001. (01700101595 
01 0090) 390091 200. 179.51200 13500591 200. 45520. [70৬ [0] 
10259 500066090 11] [1021101001106 01515 5616-112)00560 (9510 1615 [01 
006 [00110 ০ )000. 

5 5100216 (19015 215 009 (০ 9900 [200617012 ১0০০ 
1075505, 1.4.) 70১71001091 01 0021২110090 0011906, 09100009739 
13811000009, [5151007 01091055610, ই, 45710501021 01 055 010 
0911669, 15060511059 000) 01 আ1)0). 11100170998 1719 5০ 
5৮217121916 19119052080 51559501925 11) 1551511)6 0)5 301617010 
১010)9015 2100 11১.) [0 109 £8৮2150. 0001 72100161211 515920122, 
131200900210995 &.4.১ 21915550107 92091000 5195105100% 001198%9 
900 205 01150053200. 4১/00089 1১00081 101021)৩65 11201510106 
[025691 200 17/1001%15 19020100117) 4101770590১ 1965 521910010 065201)61 
01009 09100002 212017559, 210. 19219, 1২210100900 11190) 1,. 1, ১, 
হ)) 06 91১02) 10259 1691005150 006 67626 10611) 11) 195191106 01) 
11067215200 00709100265, 

[10959 100 00006 2%:089060 0০ 70195011090 50209 (01 09169811 
08201৩ 1১101) [1১255 9590. 20905091156 00 00 11) 00106 )050105 
0০ 0136 11070010200 500)90%5 052090. (1021610০ 


হতে +1লিলি তন 


[4] 1 দা 5 0, ]্‌ 05765) 4171 [নব [05০02 
27%6 228 04967, 7904, | 


সুচিপত্র । 


সি 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বিষয় 
সুচন। 
ফ্রোবেলের শিক্ষানীতি 
বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষানীতি *** 
ইংলগ্ডের শিক্ষাপ্রণালী 
হিন্দু শিক্ষাপ্রণালী 
মোসলেম শিক্ষাপ্রণালী ৮ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
উচ্চ প্রাইমারী ও মধ্যবলগ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
শিক্ষ! ও অধ্যাপন! ইত্যাদি *** নর 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষাদান প্রণালী রর 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
নৈতিক শিক্ষা রর 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! ৰিধাঁন *০* 
সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 
ছাত্রদের গুণাবলী | -** 
অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


শিক্ষকের গুণাবলী ও কর্তব্য *** রঃ 


পৃষ্ঠ! | 
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৫৪ 


২৬৪৯ 


উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 
পুর্ববাভাষ। 

নিম্ন-শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে বহুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল, 
এবং ১৮৯৩ খুঃ অবে শিমলাতে কৃষি সমিতির ( 4৪110815151 001- 
(515002 ) এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত মন্তব্য অবধারিত হইয়াছিল )-- 

কে) কৃষিশিক্ষার উন্নতির জন্য নিম্ন শিক্ষা-বিস্তার নিতান্ত আবশ্তক ; 

(খ) নিম্নশিক্ষার বর্তমান পাঠ্যের সঙ্গে কষিতত্ব শিক্ষাদেওয়া সঙ্গত ; 
উহা! পুথকরূপে শিখাইবার প্রয়োজন নাঁই ; 

(গ) নিক্ববিদ্যালয়ে এরূপ কাধ্যকরী (1৭00০91) শিক্ষাদানের 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ সাহিত্য ও বাণিজ্যের সঙ্গে 
শিল্প ও কৃষি'বদ্যা শিক্ষা কারতে পারে ) 

(ঘ) বালকগণের বোধগম্য অতি সরলভাষার পাঠ্যপুস্তক লিখিতে 
হইবে এবং শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ সহজ সহজ প্রক্রিয়। ও দৃষ্টান্ত বারা শিক্ষা 
দিতে হইবে ; 

(উ) নর্মাল স্কুলে (1510175 501,9915 ) এরূপ শিক্ষাপ্রণালী 
প্রবন্তিত করিতে হইবে, যাহাতে বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তথায় 
শিক্ষাদান প্রণালীর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । 

গভর্ণর জেনাব্রেল তাহার মন্ত্রীনভ। ও মহামাননীয় ষ্রেটসেক্রেটারীর 
সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক যাহাতে শিল্প ও কৃষি বিদ্যার মূলতত্বগুলি সাধারণ 
শিক্ষার অন্তর্ভত হইতে পারে, তত্রপে প্রত্যেক প্রদেশের নিম্নশিক্ষা- 
গ্রণালীর পুনর্গঠন করিতে অভিপ্রায় করেন, এবং তদন্ুসারে বঙ্গীয় 
গবর্ণমেণ্ট এদেশের নিম্রশিক্ষাপ্রণালীর পুনর্গঠনের জন্য কতিপয় 
সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা একটা কমিটা গঠন করেন; এই কমিটী ১৮৯৯খুঃ 
অবেন এপ্রিল মাসের প্রথম রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করেন যে নিম 


(২ ) 


শিক্ষ! সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের উল্লিখিত উদ্েম্ত কেবল কিপ্তারগার্টেন নামে 
খ্যাত ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির প্রবর্তন দ্বারা সাধিত হইতে পারে; 
এবং তদর্থে নিষ্নশিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের এক পাঁওুলিপি 
উপস্থিত করেন, সাধারণের অবগতি ও সমালোচনার জন্ত উহা যখা- 
সময়ে “কলিকাতা গেজেটে” প্রকাশিত হয়; প্রস্তাবিত নৃতন শিক্ষ!- 
প্রণালীর বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও দেশীয় সভা সমিতি হইতে যে যে আপত্তি 
উত্থাপিত হয়, তৎসন্বন্ধে পুনরায় উল্লিখিত কমিটার মত গ্রহণ কর হয়, 
কমিটা সাধারণের আপত্তি খণ্ডনার্থে তাহাদের প্রস্তাবিত নৃতন শিক্ষা- 
প্রণালীর কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলেও ফ্রোবেলের 
শিক্ষানাতির উপরে যে এদেশের নিম্নশিক্ষার ভিন্তি স্থাপন করিতে হইবে 
তৎ্সম্বন্ধে তাহাদের মতের কোন অংশে বাতিক্রম করিতে সম্মত হন না। 

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনার পর কমিটীর সঙ্গে একমত ও 
ফ্রোবেলের মতানুষা যী নিম্নশিক্ষা প্রবর্তনে কৃতসংকল্প হন; কমিটা ইহ! 
বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ইউরোপজাত হুশ্রাপ্য ও বহুমুল৷ 
ফ্রোবেলের “গিফটম্‌” ব্যবহার না করিয়াও এদেশজাঁত নানাবেধ পদার্থ 
দ্বারা কিগারগার্টেন মতে শিক্ষা দেওয়া বাইতে পারিবে; এক্ষণ গুরু- 
মহাশয়গণের উপযুক্ততা, পরিদর্শকগণের নৃতন শিক্ষাপ্রণালীর জ্ঞান এবং 
শিক্ষাবিধি (7:9801,6757 1021010815) প্রস্তুত ; এই তিনটা বিষয়ের উপর 
প্রস্তাবিত নিম্নশিক্ষার উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করিবে; সম্ভবতঃ 
স্চনায় শিক্ষকগণ উহা ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন না, কিন্ত 
গবর্ণমেন্ট এই প্রলী প্রবর্তনের জন্ত বে যে উপায় অবলম্বন করিরাছেন 
তাহাতে আশা কর! বায়, কালে স্থুশিক্ষা দানের পথ প্রশস্ত হইবে । 
এদেশের নৃতন নিম্নশিক্ষাপ্রণালী যে ফ্রোবেলের শিক্ষানীতিরপ ভিত্তির 
উপরে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি নিয়ে বর্ণিত ও 
আলোচিত হইতেছে । 


৮১১৯০ 





1শিক্ষা-বিধি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
%0% 
ফোঁবেলের শিক্ষানীতি ৷ 

ফুঁডারিক উইলহেলম আগষ্ট ফ্রোবেল ১৭৮২ খুষ্টাব্বের ২১শে 
এপ্রিল জাশ্মণীর অন্তর্গত থারিঙ্গীয়ান প্রদেশে 
ওবারউইন্বাক গ্রাম জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
বাডলিবেষটীনের সন্নিহিত ম্যারেস্থানে ১৮৫২ থৃঃ অবের ২১শে 
জুন তারিখে মানবলীলা স্বরণ করেন; তাহার জীবনচরিত অতীৰ 
মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ; তাহার সুদীর্ঘ জীবনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা 
দ্বার যে নুতন শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত এবং ইউখ্েপ ও ইংলগে 
পরিৃহীত হইয়াছে তাহারই নাম--জাশ্মীন ভাষায় “কিগারগার্টেন”; 
উহার অর্থ “শিশুগণের উদ্যান”, শিশুগণের শারীরিক, মানসিক ও 
নৈতিক উন্নতি সাধনই তীহারর প্রবর্তিত কিগারগার্টেন, অর্থাৎ খেলার 
বিদ্যালয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্ত ) যে প্রণালীতে তরু-লতার বৃদ্ধি ও পুষ্ট 
হয়, সেই প্রণাঁলীতে মন্থুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিপোষণ ও 
পরিগঠন হয়, এবং সেই প্রণালীতেই মন্ুষ্যের মানসিকবৃতির ক্রম- 
বিকাশ ঘটে; ফ্রোবেল এই সমস্ত সৌসাদৃশ্ত বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ 
তাহার মতের ভিত্তি করেন এবং মন্ুুষাজীবনের প্রাথমিক কতিপয় 
শিশু-খেলা | বৎসর মধ্যে অর্থাৎ যে শৈশবকাঁলে আমাদের 
পরবর্তী-জীবনের চিন্তা ও অন্ধাবনার বীজ রোপিত হয়, সেই সময়কে 


শি 











ফোবেলের মত । 


৪ উচ্চ-বাঙলগালা-শিক্ষা-বিধি | 


তিনি শিক্ষা সৌকার্য্যের পক্ষে নিতান্ত অনুকুল মনে করেন। ফ্রোবেল 
এই মত পোষণ করিতেন যে শিশুগণকে শিক্ষা! দিতে এমন কিছু 
করিবার আছে, যাহা আদর্শ পরিবারের আদর্শ মাতা কর্তৃকও সম্পন্ন 
হইতে পারে না; শিশুগণের আসঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত বলবতী, তাহারা 
সমপাঠিগণের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে, তাহার মতে শিশুদিগকে 
সমবয়স্ক সমপাঠিগণের সংসর্গে রাখিয়া সমাজের জন্য প্রস্তুত করিতে 
এবং শৈশবস্থলভ কার্যে লিপ্ত রাখিতে হইবে + বিশেষতঃ তাহাদের 
সর্বাঁপেক্ষ' প্রিয়কার্ধ্য অর্থাৎ খেলার এরূপ বাবস্থা করিতে হইবে 
যাহাতে তছুপলক্ষে তাহাদের অন্ুধাবনা, চিন্তা আবিষ্করণ এবং উদ্ভা- 
বনাঁশক্তি বঞ্ধিত হইতে পারে; এমন কি শৈশব সময়ের ক্রীড়া- 
তেই শিশুগণের সংসার-জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হয়; জগতের 
ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; ক্লাইব শিশুবেলাতেই বন্দুক 
লইয়! ক্রীড়া করিতেন, নেপোলিয়ন সহচরগণ লইয়! ক্ৃত্রিমবুদ্ধ করিতে 
ভালবাসিতেন; অতএব ফ্রোবেলের মতে শৈশবক্রীড়। শিশুদের 
জন্য যেমন অপরিহার্য, তেমনই গুভ অর্থে পরিপূর্ণ । সুতরাং সাধু 
ও শ্রমশীলম্বভাব গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিশুদের ক্রীড়া, ও 
আযোদপ্রমোদের বাবস্থা করা কর্তব্য, নতুবা তাহারা কুক্রিয়া- 
সন্ত হইতে পারে; এইজন্য তিনি কতিপয় শিক্ষাপ্রদর খেলার তালিকা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি এক এক প্রকারের কিয়ৎ সংখ্যক খেলনাঁর 
বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছেন; তিনি এই 
সকল উপকরণকে (গিফ্ট্স্‌-__£165 ) মানব- 
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করেন; এই 
উপকরণগুলি দ্বারা শিশুগণ নানাবিধ খেলা খেলিতে পারে । শিক্ষাদানের 
উপযোগী যে কোন বস্তদ্বারা শিশুগণ খেলার উপকরণ প্রস্তুত করিতে 
পারে; এইরূপে শিশুগণকে স্বাধীনভাবে চিস্তা, আবিষ্কার ও গঠন 


ফোবেলের গিফ্ট্স্‌। 
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করার ক্ষমত| দেওয়া উচিত । সম্প্রসারণ-মতাঁবলম্বিগণ (7.%০100190130) 
বলেন, যে সর্ধপ্রকারের শিক্ষ।-কার্যে বিবৃদ্ধিশীল প্রকৃতির নিয়মান্ুসরণ 
অর্থাৎ শিশুগণের স্বভাব পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের প্রকৃতি অনুষারী 
শিক্ষণীয় বিষয় নির্ণয় করিতে হয়। শিশুপ্রকৃতিপর্যাবেক্ষণদ্বারা ফ্রোবেল 
বুঝিতে পারেন যে চঞ্চলতা তাহার সর্ধপ্রধান গুণ; শিশুতে শারীরিক 
ও মানসিক উভয়বিধ চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়; শিশুগণ অশ্রপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে 
যেমন স্ুখবোধ করে, তেমনই মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ যাহা কিছু 
তাহাদের ইন্জরিয়গোচর হয়, তত্প্রতি তাহার! ওৎ্লুকা প্রকাশ করে; 
বিশেষতঃ নিকটবর্তী মে কোনও বস্ততে শিশুগণ হস্তক্ষেপ করিতে 
ভালবাসে ও চেষ্টা করে; ফ্রোবেল পরীক্ষ। দ্বারা ইহা জানিতে পারেন 
যে, শিশুগণ যে কেবল হস্তসংস্পর্শে বস্তনির্ণর করিতে সক্ষম হয়, 
হাহা নহে, বরং সাধ্যনুসারে বস্তর আকৃতি পরিবর্তিত করিয়া উহা 
নূতন আকারে গঠিত করিতে অধিকতর আনন্দ অনুভব করে, অধিকস্ত 
তাহারা কর্দম ও বানুকা ইতাদি দ্বারা তাহাদের পরিজ্ঞাত বস্তগুলির 
আকৃতির অন্থকরণ করিতে সর্বদা চেষ্টা করে । 
তত্পর শিশুগণের স্বভাবে এক নৈতিকভাব ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইতে 
দেখ যায়, স্থৃতরাং তাহার মতে স্নেহ, ভালবাসা ও বিবেকের সমুন্নতির 
জন্য শাসন ও সহান্ভূতির নিতান্ত প্রয়োজন । অতএব শিশুগণকে এরূপ 
শাসন করিতে ও আত্মোন্নতিম।ধনের স্থবোগ দিতে হইবে, যেন তাহারা 
নীতিপরায়ণ হইতে পারে । ফ্রোবেলের মতে সর্বপ্রকার শিক্ষার বীজ 
স্থপথে পরিচালিত প্রক্কৃতির অন্তনিবিষ্ট ও প্রচ্ছন্ন থাকে । 
ফ্রোবেল চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতশিক্ষান্থরাণী ছিলেন। তিনি বলেন, 
সঙ্গীত দ্বারা শব্দ ও গতির সমবায় ও পর্য্যায়- 
জ্ঞান জন্মে, তজ্জন্ত তিনি খেলার সহিত 
কবিত! আবৃত্তি ও গানগাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তীহার মতে ইন্রিয়- 


সঙ্গীত-শিক্ষা | 


৬. উচ্চ-বাঙ্গালা-শক্ষা-বিধি | 


সমূহের বিশেষতঃ দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শনেক্রিয়ের 
উৎকর্ষ সাধনের প্রতি অধিকতর মনোযোগ 


ইন্জিয়ে।ন। 


দেওয়া সঙ্গত । 

তিনি গল্প করিতে নিষেধ করেন না, বরং তীহার মতে সামাজিক 
মনোরম্য গল্পাদি শিক্ষা করা নিতাস্ত প্রঃয়া- 
জনীয়, এবং অর্থ ন| বুঝিয়া কিছু শিক্ষা ও 
মুখস্থ করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ; প্রকৃতপক্ষে শিশুগণ কোন্‌ বিষয় চিন্তা 
করিবে তাহা না শিখাইয়া কিরূপে চিন্তা করিবে তাহা শিক্ষা দেওয়াই 
ফোবেলের শিক্ষানীতির মুখা উদ্দেম্ত ;. ফৌবেলের মতে শিশুগণকে 
যথাঁসস্তব অনেক সময় খোলা মাঠে রাখিতে 
হইবে এবং ভাহাদের প্রত্যেককে একটী একটা 


গল্প । 


উদ্যান-কধণ। 


শিক্ষকগণের সুবিধার্থে ফ্রোবেগের শিক্ষ। সম্বন্ধীয় অভিমতগুলি 
ধারাবাহিকরপে লিয়ে লিখিত হইল । 

১। প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি--ষে শিক্ষা ধন্মরূপ ভিত্তির 
উপর স্ভাপিই না হয় তাহা নিচ্ষল হইয়া থাঁকে। 

২ | একভ-জ্ঞাঁন- সমস্ত ক্ুষ্টপদার্থের মধো একত্বের ভাব 
পরিলক্ষিত হর; সমস্ত বস্তই এক বিধাভার স্থষ্ট, এক বিধাতা দ্বারা 
পরিচালিত এবং তীাদ্বারাউ জীবিত আছে। প্রত্যেক বস্তর অস্তিত্ব 
বিধাতৃবিভিত এক একটী উদ্দেশ্ঠমূদক, সেই উদ্দেগ্তসাধনকে সেই বস্তর 
অস্তিত্বঙ্ঞান বলা হয়? বিধাতা প্রত্যেক বস্তর অন্তত্বের মধ্যে তত্বস্ত- 
সুষ্টির উদ্দেস্তসাঁধককার্ধ্য করিয়া থাকেন; বস্তসমুহের উৎপান্ত, 
স্তিতি ও বিলর দ্বারা তথ্বস্তর বিধাতৃবিভিত উদ্দেশ্তমূলক কার্ধ্য 
স্থসম্পন্ন হর। বস্তসমৃহ আর কিছুই নহে বিধাতৃবিহিত কম্ম 
সাধনের যন্ত্রবশেষ মাত্র । যে বস্তদ্বারা যে পরিমাণে উহার স্থষ্টির 
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উদ্দেশ্তান্ুরূপ কার্য সম্পন্ন হয় সেই বস্তর সেই পরিমাণে সন্ভার সফলতা 
সাধিত হয়। বিবাতৃবিহিত কাশা সমাধানই বস্ত সমুহের স্বভাব, এই 
স্বভাব নির্ণয় করিতে যাইয়া আমবা সমস্ত বস্ততেই এক মঙ্জলময় বিধাতার 
সদ্দিচ্ছাঁর ভাব মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই, সমস্ত বস্ততে পরিলক্ষিত বিধাতার 
এই প্রচ্ছন্নলদিচ্ছাকে বস্তসমুহের একত্বের ভাব বলা হয়? শিশু- 
প্রকৃতির এই একত্ব বা বিশেষত্বের জ্ঞানের উপর তাহাদের শিক্ষার ভিদ্ভি 
স্থাপন করিতে তয় । 

৩। মনুষ্য ও বাহ্বস্তর সম্পর্ক- মন্থষ্য ও বাহাবস্তসমূহ 
এক স্থষ্টিকর্তী দ্বারা স্থ্ট হইয়াছে, স্থতরাং উভয়েই এক নিয়মাধীন, 
যেমন কৃষক বুক্ষ ও গুনাদির ভিতর নৃতন কিছু স্থষ্টি করিতে পারে না, 
মাত্র উহাদের স্বাভাবিক উব্বরতা-শক্তি সংরক্ষণ ও সন্বদ্ধন করে, তদ্রপ 
শিক্ষকও ছাত্রের মধ্যে নূতন কোন গুণের স্থষ্টি করিতে পারেন না, 
মাত্র ছাত্রের স্বাভাবিক গুণাবলীর পরিবদ্ধনের সহায়তা ও সম্মার্জন 
করিয়া থাকেন । 

৪। জীবনের পুর্ণ বিকাশ-_জীবনের এক এক ভাগ 
অর্থাৎ শৈশব, যৌবন ও বাদ্ধক্য ত্যাদ্দর গ্রভোক ভাগের পূর্ণতা তৎ- 
পূর্ববর্তী ভাগের পুর্ণ বিকাশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবে, কারণ 
শৈশব সমরের বিকাশনীয় গুণাবলী শত যত্বেও যৌবনে পরিপদ্কতা 
লাভ করিতে পারেনা ১ সুস্থ ও নঠ্জে কাও বা কলম হইতেই নবশাখার 
উদ্ভব হয়। 

৫1 থুঁহ-শিক্ষা-গৃহে পিতা মাতার নিকটে যে শিক্ষা- 
লাঁভ করা যায় তাহাকে আদ শিক্ষা বলা যাইতে পারে । দরিদ্র- 
পরিবারে মাতা দ্বারা আদর্শ শিক্ষা লাভে বাধা জন্মে» নানা কারণে 
দরিদ্রপরিবারের মাতা স্বয়ং সন্তানের যথোপধুক্ত শিক্ষাদান করিতে 
পারেন না। 


৮ উচ্চ-বাঙ্ালা-শিক্ষা-বিধি 


৬। সংসর্গ_-শিশুগণ সামাজিক ও পারিবারিক জীব, পারি- 
বারিক ও সামাজিক সন্মিলনে তাহাদের বথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয় সুতরাং 
তাহাদিগকে প্রত্যহ কিয়ৎকাল সাধারণের সংসর্গে রাখিতে হইবে! 

৭। কিণীরগার্টেন্__শিশুগণ কোন না কোন বিষয়ে 
ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসে, কাজেই তাহাদিগদ্বার| তাহাদিগের প্রীতি- 
জনক অথচ শিক্ষাপ্রদ ও সুশৃঙ্খলাবিশিষ্ট কোন কার্য করাইতে হয়; এই 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য ফ্রোবেলের উদ্ভাবিত “কিপার গার্টেন” সমীচীন 
বলিয়া বোধ হয়; তাহার মতে প্রত্যেক বালকের এক এক খণ্ড নির্দিষ্ট 
তৃমিকর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্তক; কোমলমতি শিশুরূপ গুন্গুলি 
ক্রমশঃ যাহাতে প্রতিপালিত ও সংবদ্ধিত হয়, ইহাই ফ্রোবেলের ক্রীড়ার 
উদ্যান স্থাপনের উদ্দেশ্য 


বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য । 
(১০001, 7100০471098.) 


শিক্ষাদান ও স্বভাবগঠন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ; 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণলীর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে 
বাল্য জীবনতত্ব বুঝিতে হইবে, শিশুর [১] শারীরিক [২ ] মানমিক ও 
| ৩] নৈতিক অবস্থা জ্ঞাত না হইলে আমর! বিদ্যালয়ের শিক্ষা-নীতি 
বুঝিতে পারিৰ না; 

[১] শারীরিক অবস্থা-_-আঁমরা জানি, অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর 
বিদ্যালয়ে অবস্থান, আহারের অব্যবহিত পরে স্থদীর্ঘ পাঠাভ্যাস ও অন্ুপ- 
যুক্ত আসনে উপবেশন ব! অন্তায় শাঁসন ছার! বহুছাত্রের চিরস্থায়ী নানা- 
বিধ রোগ উৎপন্ন হয়; আমরা সর্বদা ইহাঁও দেখিতে পাই যে কেহব। 
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অনবরত অতিরিক্ত পাঠ করিয়া অন্ধবৎ হইয়াছেন, কেহ বা অন্তাঁয় রূপে 
শীতাতপ সহ্য করিয়া বাত, জর ও হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন । 

[২] মানসিক অবস্থ!বুদ্ধের হ্যায় শিশুও যে স্থির ধীর ও গম্ভীর 
স্বভাব অবলম্বন করিবে এরূপ আশা করা যায়না, বাস-শ্বভাব-স্থলভ চঞ্চ- 
লতা ও জ্ঞান-তৃষ্| নিংরাখ করিয়! শিশুকে সর্ধদা নানাবিধ শাসনে শুঙ্খ- 
লিত ও এক স্থানে আবদ্ধ রাখলে তাহার মানসপটে প্রাকৃতিক জ্ঞান-রশ্মি 
প্রতিফলিত হইতে পারে না, শিশুগণ তাহাদের প্রাথমিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ 
বতসরে যে স্বাভাবিক নিয়মে নান! বিষয় শিখিয়া ফেলে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষানীতি ঠিক তদনুসরণে গঠিত না হইলে তাহার! কদাপি তদ্রপ শিক্ষা 
ও উন্নতি করিতে পারে না। 

[৩) নৈতিক-অবস্থা-__নীতিজ্ঞানবজ্ঞি তশিক্ষা হইতে কখনই চরিত্র- 
বল লাভ কর! মাইতে পারে না; তজ্জন্ত অনেক সময় বহু উৎকৃষ্ট 
বালককে কুকার্য্যে ও কুপথে আত্মবলিদান করিতে দেখা যায়; প্রকৃত 
নৈতিকজ্ঞানজনিত শক্তিলাঁভ ভিন্ন কোন প্রকার শাসন দ্বারা আশানুরূপ 
সফল লাভ করা যাইতে পারে না; শিশুগণ বতই নৈতিকবলে বলীয়ান 
হইবে, ততই তাহারা পণু পক্ষী ও স্বজাতির প্রতি দয়ালু হইবে, এবং 
সর্বদ! সৎ ও সুশীল হইতে চেষ্টা করিবে । 

(ক) বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান ফল এই যে, ইহাতে নিয়মিতরূপে 
কার্ধ্য করার স্বভাব গঠিত হয়ঃ বল! বাহুল্য, এই স্থভাঁব ছাত্রজীবনে ও 

ংসার ক্ষেত্রে অতীব ফলপ্রদ হইয়া থাকে » উক্তবিন স্বভাব-গঠন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেপ্ত ; সন্ুপস্থিতির জন্ত শাসন ও 
উপস্থিতির জন্য পুবস্কার দ্বারা এই উদ্দেশ্ত সাধিত হয় । 
( খ) শিক্ষা-পর্ধ্যায়-__বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি গঠন করিতে 
গৃহশিক্ষাকে ভিত্তিত্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে ) মন্ুষ্-জীবনে শিক্ষার 
এক ন্মাশ্চর্ধ্য নিয়ম দৃষ্ট হয়। মাতৃগর্ভেই সন্তান পিতামাতার বহুগুণ 
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অধিকার করে; ভূমি৪ হইবার পরক্ষণ হইতেই শিশুর সম্মুখে এক অপুক্ব 
শিক্ষাক্ষেত সমুপস্থি5 হয়, জলের শৈত্য, অগ্নির উল্লাপ, স্পর্শ এবং 
আম্বাদন ইত্যাদ নানাবিধ গানের সহিত শিশুর শিক্ষা আরম্ত হয়; 
বিদ্যালয়ে গমনের পুর্বে সন্তান যে শিক্ষা লাভ করে, তাহাকে 
গৃহশিক্ষা বলে; অনেকে বলেন যে শৈশবকালে সন্তানগণ গুহে যাহা 
শিক্ষালাভ করে, তাহার অবশিষ্ট জীবনে সে ততদূর শিক্ষালাভ 
করিতে সমর্থ হয়কি না সন্দেহের বিষয়; শৈশবসময়ে নাতৃক্রোড়ে, 
পিতৃমুখে ও ভাইভঘ্রীর সঙ্গে খেলার প্রাঙ্গণে শিশুগণের বহুবিধ 
শিক্ষানাভ হয়। স্বগৃহে সন্তান যাহা শিক্ষা করে বিদ্যালয়ে আসিলে 
'ভাহা পরিনার্জিত হয়; গৃইশিক্ষার উপরে বিদ্যাণধের শিক্গীর উন্নতি 
ব| অবনত অনেক পরিমাণে নিভরর করেঃ অতএব গৃহশিক্ষার 
নানাধিক্যাজসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের উপায় অবলম্বন করিতে 
হয়; গৃহশি হা অভাব বা অপকর্ষতা: জন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্তায়তঃ 
দায়ী না হইতেও, সে অভাব বা ক্ষতিপূরণের উপায় অপলঙ্থন করিতে 
তিনি অবনত বাণ্য 

(গ) অনুকরণ-বৃর্তি--অন্গকরণ-বৃুনি শিক্ষালাতের অন্যতম 
প্রধান উপবরথ, (১)বদ্যালয়ে প্রবেশ কর্দিদে ছাত্রদের এই অনুকরণ 
ভি বিকাশ পার; (শিক্ষক ও সমপাঠিগণেত্র দোষগুণ তাহারা সহজে 
অন্থকরণ করতে অমর্থ হয় । 

সংসর্গ-_সত্সংসর্গ শিক্ষালাভের অন্যতম সোপান; আমরা 
জানি বিদ্যালয়ে আসিলে শিশুগণ যাহাদের সঙ্গে একত্র পাঠ করে, 
একত্র বাস করে, একত্র ভ্রমণ করে, তাহাদের গুণাবলী তাহারা 
সহজে অধিকার করির। ফেলে। শিশুগণের উন্নতি অবনতি যথেষ্ট 
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বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেগ্ত | ১ 


০০ 


পরিমাণে তাহাদের সহচরগণের স্বভাবের দোষ গুণের উপর নির্ভর করে; 
শিশুগণকে সব্বদা অসৎ সংসর্গ হইতে রক্ষা করিতে হইবে | ইতরাঁজিতে 
একটা মৃল্যবান্‌ উক্তি আছে (১) “অসৎসংসর্গে থাকার চেয়ে বরং 
একাকী থাকাও শ্রেয়” 

(ঘ) প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা শিক্ষালাভের অন্ত তম 
উপকরণ, বিদ্যালয়ে এই প্রতিঘোগিশ্রাবৃন্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এই 
প্রতিযোগিত! গুরুজনের তিরস্কার ও শিক্ষকের শাসন অপেক্ষা বালকের 
শিক্ষালাভে; পক্ষে অধিকতর কার্ধাকরী হয়ঃ বালকের মন্োবৃত্তি 
স্বভাবতঃ ননেজ, স্ু»২।২ শিশুগণ বাহা দেখে ব। শুনে চাহা অতি সহজেই 
শিখিতে পারে ১ বিদ্যানয়ে এপ ভাবে শিক্ষা গ্রদান করা আবশ্তক 
বাহাঁতে বালব্গণ প্রা 5খোগিত। প্রদশনে স্থযোগ পাঠে পারে । 

(উ) সামাঁজিকত1-_গৃহশিক্ষাকাণে বালকগণ কেবল নিজ 
পরিবারের "চলিত আচার ব্যবভার ভাঁনিহে পারে, কিগ্ত সম।জের সর্ব 
সাধারণের সঙ্গন্ধে কিছুই জানিতে পারে না; বিদালয়ে প্রবেশ করিলে 
নানা স্থানের নানা-শ্রেণীর নানা-অবস্থ'র ছাত্রগণের ভিত সম্মিলিত 
তইয়া সমাঃজল সর্ধাপ্রকার আচার বাবভীর শিক্ষা করিয়া থাকে, এখানে 
আসিয়া 'শশু বুনাতে পারে যে, সে সনাজের একজন, সমাজের রী-ত 
নীতি, বিঘি ব্যবস্থ। গহারও প্রতিপানা ; এইরূপ ছাত্রগণ বে সমস্ত 
সামাজিক রী নাতি শিক্ষা করে, তাহাদিগকে প্রায়শ; আজীবন তাহা 
রক্ষা করিতে দেখা যায়। বিদ্যালঘ্নের শিক্ষাপ্রণাণীর গঠনকালে সামা- 
জিক স্থনীতিগুণি তাহাতে এরূপ ভাবে অন্তনিবিষ্ট করা আবশ্তক যে 
বালকগণ যেন নহজে তাহা শিক্ষা করিতে সমর্থ ভয়। 

(চ) কাধ্যকরী শিক্ষা মন্গযযজীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরেই 
সাংসারিক শিক্ষা আরম্ভ হয় । সংসারের যে ভীষণ অগ্রিপরীক্ষায় মন্ুুষ্যুকে 
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১২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


বিদগ্ধ হইতে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা বালকগণকে সে পরীক্ষার্থে প্রস্তুত 
করে॥ বিদাঁলয় হইতে যে যত জ্ঞান-শস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে, সংসার- 
গ্রামে সে তত জয়যুক্ত হয়; চরিত্র গঠন, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, 
পরোপকারিতা, সাহসিকতা ইত্যাদি গুণাবলী বিদ্যালয় হইতে সংগ্রহ 
করিতে না পারিলে সংসারের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, এতদ- 
বস্থায় যাহাতে ছাত্রগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর সংসারে সফলকাম হইতে 
পারে, তত্প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । 

(ছ) শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক-_গৃহশিক্ষাকালে গৃহশিক্ষ- 
কের অর্থাৎ জনক জননীর স্বাভাবিক স্নেহ শিশুর শিক্ষালাভের পক্ষে 
অত্যন্ত সহায় হয়; পিতা মাঁতার উপদেশ, আচার ও ব্যবহার শিশুগণ 
সর্ধদ! আনন্দের সহিত গ্রহণ ও অনুকরণ করিয়া থাকে ; বিদ্যালয়ে 
প্রবেশ মাত্র শিশুজীবনে এক নূন্ধন যুগের আবির্ভাব হয়, এখানে 
শিক্ষকগণের সর্ধদ| কর্তব্য যে তাহারা যেন যথাসাধ্য পিতা মাতার 
গার ছাত্রগণের প্রতি স্নেহ ও দয়া করেন; যতদিন শিক্ষক ও 
ছাত্র স্নেহ ও ভক্তির বিনিময়ে পরস্পর পরস্পরের হৃদয় অধিকার করিতে 
সক্ষম না হন, ততদিন বিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে 
না; শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর আন্তরিক ভাব বিনিময় বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার নিতাস্ত অন্থকুল । 

(জ) সদৃগুণার্জন- -শিক্ষা-দান বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেস্ত 
হইলেও ছাঁত্রগণ বাহাতে তৎ্সহ বশ্ততা, নঅরতা» পরিশ্রম-পরায়ণতা ও 
সম্মানণীলতা, গুরুভক্তি, রাজভক্তিপ্রভৃতি সদ্গুণ অর্জন করিতে পারে 
তথ্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি নিদ্ধীরণ ও কার্ধ্য নির্বাহ 
করিতে হয়; শিক্ষকের শক্তি কেবল পাঠ দান ও পাঠ গ্রহণে সীমাবদ্ধ 
ন! করিয়! ছাত্রগণের চরিত্র গঠনেও নিয়োজিত করা কর্তৃব্য। 

(ঝ) বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাঁধা__বলাবাহুল্য যে বিদ্যালয়ের 


বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ট | ১৩ 


শিক্ষাদান কার্যে কতকগুলি গুরুতর বাধা আছে, প্রথমত: ছাত্র- 
জীবনের আত অল্পসময় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে ব্যয়িত হয়। 
বিদ্যালয়ের নিয়মিতসময় ভিন্ন অন্য সময় ছাত্রদের উপর শিক্ষকগণের 
কোন কর্তৃত্ব ও প্রভৃত্ব থাকে না, স্কুলের বাহিরে ছাত্রগণের প্রবৃত্তি 
কোন দ্দিকে প্রধাবিত হয়, তাহা জানিতে শিক্ষকগণের প্রায় স্থবিধ। 
থাকে না; বিদ্যালয়ে আসিয়া! ছাত্রগণ বে কাঁধ্যে লিপ্ত হয়, তাহা 
তাহাদের জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমূলক নহে, উহা এক পৃথক্‌ 
কত্রিমভাগমাত্র ; বিদ্যালয়ে থাকার সময় ছাত্রগণের কার্য দেখিয়া 
তাহাদের প্রকৃতি ও মতিগতি বুঝিবার সুযোগ অতি অল্পই ঘটে ; তৎ্পং 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণকে বহুছাত্রের উপর চক্ষু রাখিতে হয়, আৃতরাং 
পিতামাতা স্বস্ব গৃহে নিজ নিজ সন্তানের প্রতি যে পরিমাণ মনোযোগ 
দিতে পারেন, শিক্ষকগণের বহু ছাত্রের প্রত্যেকের প্রতি তন্রপ মনোযোগ 
করা অসম্ভব; অতএব সর্ধদ। যতদূর সপ্তৰপর উল্লিখিত বাঁধাগুলি 
মনে জাগরক রাখিয়া তাহা অতিক্রমের চেষ্টার সহিত শিক্ষাদান 
করিতে হইবে । 

(এ) সাধারণ মত-_ইহা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণ|লীর সর্বোৎ- 
রুষ্ট বিচারক, যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী প্রকৃষ্ট এবং যে বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ সুশিক্ষেত ও চরিত্রবান হইয়া জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা 
করিতে পারে, সে বিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষকের নিকট সমস্ত জাতি 
কৃতজ্ঞতাখণে আবদ্ধ থাকে । অতএব বিদালয়ের শিক্ষাদানপ্রণ।লী 
সম্বন্ধে শিক্ষকগণ কদ।পি সাধারণ মত উপেক্ষ! করিবেন না । 

(ট) আত্মনির্ভরতা-_বিদ্যালয়ে আসিলে ছাত্রগণের আত্ম- 
নির্ভরতা এবং আত্মশাসনের ভাব জন্মে, এখানে তাহাকে সর্বদ! পিতা- 
মাতার সমক্ষে থাকিতে হয় না, তাহার অভাবাদি অনেক পরিমাণে নিজ 
যত্বে পুরণ করিতে হয়। এখানে নিজ গৃহের আদর ও আবদার এবং 


১৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


যত্ব ভুলিতে হয়, বিদ্যালয়ের নিয়ম পালন করিতে হয়, সমপাঠীর অপকা'র 
করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়, ইত্যাদি কারণে বিদালয়ে আসিলে 
আত্মনির্ভরতার সহিত বণ্ততা, দেশের বিধি ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ, 
সাহস, উচ্চাভিলাষ, আত্মাভিমান ও ন্যায়ানুরাগ প্রভৃতি বহু সদ্গুণ 
ছাত্রজীবনে অন্ু প্রবিষ্ট হইতে থাকে । বিশেষত? যদি শিক্ষকের চরিত্র 
বিশুদ্ধ হয় এবং ছাত্রগণ যদি বিদ্যান্তরাগ ও আঁজ্মোননতির ভাঁবে 
উদ্বোধিত হয়, রবে বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালেই তাহাদের জীবনে মনুষ্যত্বের 
বীজ রোপিত হইতে থাকে । 

(ঠ) শাসন ও পুরস্কার বিদ্যালয়ে দণ্ড ও পুবস্কার দানের 
বিধান থাকার ছাত্রগণ নিজ নিজ দোষ গুণ বুঝিতে পারে । এইরূপে 
ভাহার। আত্মচঙ্চারূপ একটী মহৎ গুণ অর্জন করিয়া ফেলে এই. 
গুণে তাহারা সাংসারিক জাবনে অবনতির পথ বজ্জন ও উন্নতির পথ 
গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। বাহাঁতে ছাত্রগণ আক্মচিস্তনে সক্ষম হয় 
গ্প্রতি দৃষ্টি রাখয়! বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওরা গ্রয়োজন। 


ইৎলগ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ের 
শিক্ষানীতি । 


উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর শিক্ষী_ইংলগ্ের প্রধান প্রধান নগর 
ও পল্লীতে ইটন, হ্যারো ও রাগবী প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় 
আছে । এই সকল উচ্চশ্রেণীর প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়গুলি অতি প্রাচীন এবং 
উহাদের পরিচালন!র৫থে বহু দাতব্য সম্পত্তি নিয়োজিত হইয়াছে ; উহাতে 
বিজ্ঞান, শিল্প, পাশ্চাত্য ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হর; এই 
সকল বিদ্যালয়ে নিতান্ত প্রশস্ত ও উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়! হয়; 


ইংলগ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি । ১৫ 


যাহাতে অল্প সময়ে বহু সংখ্যক ছাত্রকে উৎ্কৃষ্টতম শিক্ষ। দেওয়া যাইতে 
পারে তছ্দ্দেন্তে এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও আয় ব্যয়ের 
স্থশৃঙ্খল। কর| হয়) ১৮৩৪ খুঃ অব্দ হইতে পালিয়ামেণ্টের আদেশ-ক্রমে 
রাজকোষ হইতে এই সকল বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করা হইতেছে £ 
ক্যান্বীজ ও অকনৃফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইংলগ্ডের কতিপয় প্রশ্ান প্রধান 
নগরে মব্যশ্রেণীর পরীক্ষা (8111015 01855 5%:2,07011780017 ) গ্রহণ 
করিয় থাকে | 
নিন-শিক্ষা_ _নিয্নশিক্ষার স্থবন্দোবস্তের জন্য উংলণ্ডে কতিপয় 
আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; তদনুসারে নিয়মিতরূপে পরীক্ষা! গৃহীত হয়, 
এবং পরীক্ষার ফল দৃষ্টে পুরুস্কার বিতরিত হয় ; ইহাঁও বিধিবদ্ধ হইয়াছে 
ষে প্রত্যেক জেনাস্থিত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়মমূহে এরূপ- শিক্ষা 
দানের সুবিধা করিতে হইবে, যাহাতে সেই জেলাবাসপী বে সমস্ত দরিদ্র- 
বালকগণের শিক্ষা লাভের অন্ত কোন উপায় নাই তাহারা বেন তথায় 
পাঠাভ্যাস করিতে পারে; দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা বেহনে ভর্তি করিতে 
হয়, তাহাদের লেখা পড়ার ব্যর স্থানীয়কর (1081 15065) হইতে 
দেওয়া হয়ঃ নিম্ন শিক্ষার উন্নতির জন্তে বিদ্যালর সমিতি (5০19- 
9০1 739810১) গঠিত হইয়াছে £ স্থানীয় করদাতাগণের মতান্ুসাঁরে এই 
সমিতির সভ্য মনোনীত হইয়! থাকে, এই সমিতির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, 
এই সমিতি কঠিন দণ্ড বিধান দ্বারা পিতা! মাতা যাহাতে তাহাদের ৫ 
হইতে ১৩ বৎসর বয়স্ক সন্তান সম্ততিকে লেখাপড়া শিক্ষা দেন তজ্জন্য 
বাধ্য কন্তে পারে । ইহাতে ইংলগ্ডে সব্বসাধারণের শিক্ষালাভের পথ 
প্রশস্ত হইয়াছে ; পাঁপিয়ামেন্টও ক্রমশঃ নিয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে 
অধিকতর ব্যয় মণ্ুর করিতেছে । 
নিয়শিক্ষার বিদ্যালয়ের ব্যয় কি়ৎপরিমাণে স্থানীয় টাদাদ্বারা নিবা 
হিত হয়, বিদ্যালর ও বোর্ডিজের ব্যয় কখন কখন ৫০ বৎসর মধ্যে 


১৬ উচ্চ-বাঙগালা-শিক্ষা-বিধি : 


স্থানীয় ঠা'দ। দ্বারা পরিশোধের সর্তে পাবলিক ওয়ার্কম্‌ কমিশনারগণ খণ 
করিয়া নির্বাহ করেন৷ ইংলগ্ডে নিম্মশিক্ষা এতই বিস্তৃত হইতেছে যে 
প্রত্যেক ৩৫ বৎসরে অশিক্ষিত পুরুষের শতকর! ১৫ ৫ এবং অশিক্ষিতা 
স্ত্রীলোকের শতকরা ২৫৬ জন কমিতেছে । 
যে উপায়ে ইংলগ্ডে গুরুগণকে প্রস্তত করা হয় 
তাহ! তথাকার সাধারণ শিক্ষেশন্নতির একটা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় ; অনু চতুর্দশ বৎসর বয়সের 
শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যথারীতি প্রাথমিক শিক্ষালাভান্তে কোন নিদর্শন 
পত্র প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের (09161558690 1)22,0 66801)91) অধীনে 
শিক্ষানবিশ রূপে (200715176০5 ) ভত্তি হইতে পারেন; ভর্তির সময় 
৫ বৎসরের জন্য এগগ্রমেণ্ট লিখিয়! দিতে হয়; প্রধান শিক্ষক এইরূপে 
গুরুপদ প্রার্থীগণকে যথাসাধ্য শিক্ষকতা! কার্ধ্য শিক্ষা দিতে অঙ্গীকার 
করেন, ও ভাহাদিগকে শিক্ষাদানপ্রণালী প্রদর্শন করেন এবং পূর্বাহ্ন 
বা অপরাহ্নে কোন নিরূপিত বিষয়ে প্রত্যহ তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
করেন ? শিশ্ষীর্থী গুরুগণকে শিক্ষা-বিভাগ হুইতে সাহাষা করা৷ ভয় এবং 
উৎকৃষ্ট গুরুগণ রাজকীয় বৃত্তি লাভ করেন; ইৎলগ্ডে নাঁনাস্থানের 
শিক্ষক সমিতি হইতে সময় সময় শিক্ষার্থী গুরুগণের পরীক্ষা গৃহীত ও 
পরীক্ষোত্তীর্ণ গুরুগণকে পুবস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে । 

ছাত্রগণের শারীরিক শক্তি সমূহের ক্রমিক পরিবদ্ধন করা এবং তাহা- 
'দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করতঃ যাহা কিছু 
সৎ, ততপ্রতি তাহাদের অনুরাগ সমুৎ্পাদন করা এই দ্বিবিধ মহান্‌ উদ্দেশ 
সাধনার্থ ইংলগের শিক্ষানীতি গঠিত হইয়াছে; ইংলগ্ের প্রাথমিক 
শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহে এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত 
যে, ছাত্রগণ সাহিত্য ও ব্যাকরণে আবশ্রকীয় 
ক্রানলাভ করিয়া কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, কেহ নৌ বিদ্যা, 


গুরু প্রস্তত প্রণালী 
[01911100015 955051 


প্রকৃত উদ্দেশ্য | 
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কেহ যুদ্ধবিদ্যা, কেহ স্থাপত্য বিদ্যা এবং কেহ চিকিৎ্স।-বিদাা শিক্ষা 
ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা করিতে থাকে । ইহাতে ছাত্রগণ আপন আপন 
বিভাগ । অবস্থা ও অভিরুচি অনুরূপ শিক্ষা লাভ করিতে 
সমর্থ হয় । 
এই সকল বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসে বিশেষ স্থবিধা এই যে, ইহার 
অধিকাংশে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে | ছাঁত্রগণ এই সকল ছাত্র- 
নিবাসে শিক্ষকদের তত্বাবধানে ও নিরমাবীনে থাকে । 
এই সকল ছাঁত্রনিবামে আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, 
পরিশ্রম ও পাঁঠাভামের সময় নির্ধারিত থাকায় ছাত্রগণ সময়- 
মতে এ সকল কার্য সম্পন্ন করিতে অভ্যস্ত হর । তাহারা আলস্ত 
ব৷ ওদাস্ত করিরা বসিয়া থাকিতে পারে না) তাহারা শুচুর পরিমাণে 
বিশুদ্ধ বায় সেবন করিতে পায়, খোলা মাঠে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ 
করিয়া থাকে, স্বকীর বিবেক ভিন্ন তাহারা শাস্তিরক্ষক বা অন্ত কাহারও 
ভয়ে ভীত হয় না। ছান্রগণকে প্রত্যেক ঘণ্টার নিদ্ধারিত কার্ষে 
বথাসময়ে লিপ্ত হইতে হয়। এই সকল ছাত্রনিবাসে কুসংসর্গের কুফল 
অবশ্থন্ত।বী হইলেও অধিকাংশ স্থলে ছাত্রগণ সদাচার ও সং্স্বভাব 
গঠন করিতে সঙ্গম হয়। এই সকল ছাত্রনিবাসে ছুই একভন 
ছাত্রগণের সদাচার শিক্ষক বাস করেন, তীহার। ছাত্রদের স্বভাব- 
শিক্ষা ও গঠন ও সংশোধন করেন ; ছুঃশীল ছাত্রগণের প্রতি 
্ব্ভাবগঠন। গুরুতর দণডযিধান ও বহি্রণের নিয়ম থাকায় 
এই সকল ছানত্রনিবামে অসচ্চরিত্র ছাত্রগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। 
দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা দ্বার! ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ছাত্রনিবাস- 
নিন্মীণ ্বার। ইংলগ্ডের শিক্ষোনতির বিশেষ সাহায্য হইতেছে ; ইংলঙের 
ইটন, রাগবী, মারল্বরা, হ্ারো, এবং ওয়েলিঙগটন প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলি 
বহুকাল যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে; প্রায় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়গুলি 
২ 


ছ[ত্রনিবাস। 
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গ্রামে স্থাপিত; মাত্র সেইন্টপল, ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রভৃতি কয়েকটা 
বিদ্যালয় লগুনে স্থাপিত বটে; এ সমস্ত বিদ্যালয় 
জগদ্বিখ্যাত বলিলেও অত্যুন্তি হয় না; দেশের রাজা 
ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ বহু অর্থ ও সম্পত্তি এই সকল বিদ্যালয়ের স্থারিত্বও 
উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন তাহার আয় দ্বারা কেবল বে বিদ্যালয় 
পরিচালিত হয় তাহা! নহে, বহুসংখ্যক ছাত্র বিন! ব্যয়ে তথায় পড়িতেও 
থাকিতে পারে । এই সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার 
ও উহা! ত্যাগ করিবার সময় নির্ধারিত আছে, 
তৎপূর্ধে বা পরে কোন ছাত্র এ সকল বিদ্যালয়ে বা ছাত্রনিৰাসে 
থাকিতে পারে না। ছাত্রনিবাসে ধাঁহারা বাস করে তাহারা সর্বদা 
ৃ সময়মতে সকল কাজ করিয়া থাকে । অধিকাংশ 
শিক্ষকগণের মনোযোগ । 
শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্যে বিশেষ দক্ষ; তাহারা 
ছাত্রগণের প্রতি বিশেষ মনোঁষোগ দিয়া থাকেন, এমন কি বড় বড় 
বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ বেতনভোগী প্রধান শিক্ষকগণ স্ব স্ব বিদ্যালয়ের 
প্রত্যেক ছাত্রকে পরিচয় করিতে পারেন; তাহারা শক্লেহ ও মমতা 
সহকারে ছাত্রদের সহিত মিশিয়া থাকেন; এই সকল বিদ্যালয়ে 
ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচ্য ভাবা ও অস্কশান্ত 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেন্স, ইটালিয়ান ও জানম্ম্যাণ 
প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষ! শিক্ষাদানের স্থবন্দোবস্ত আছে । পারদশিতানু- 
সারে এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া থকে এবং তাহার! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভের জন্ত চেষ্টা করিতে পারে; ছাত্রগণের মধ্যে 
নিতান্ত প্রীতিপরায়ণত। ও সম্মিলন দৃষ্ট হয়। শিক্ষকগণ প্রত্যেক 
ছাত্রের প্রতি মনোষোগ দিতে পারেন, বেহেতু প্রত্যেক শ্রেণীতে 
প্রারশঃ ২৫ হইতে ৩০ জনের অধিক ছাত্র থাকিতে পারে না। 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া-সমিতি, ফুটবল-সমিতি, ক্রিকেট-সমিতি, 


উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়। 


শিক্ষার সময় নিদ্ধারণ। 


শিক্ষার বিষয়। 


ইতলগ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি | ১৯ 


তর্কসভা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকায় ছাত্রগণের শারীরিক ও মাঁন- 
নিক উন্নতি সাধিত হয়; তর্ক-সভাতে যুক্তিপ্রদর্শন, উদ্দীপনা 
অঞ্জন ও বাকৃসংযমন প্রভৃতি বছ সদ্‌গুণের শিক্ষা হয়) কোন কোন 
বিদ্যালয়ের এক এক খণ্ড সাময়িক পত্র থাকে, 
তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের লিখিত প্রবন্ধ ও 
বিদ্যালয়ের সংবাদ উত্যাদ্দি প্রকাশিত হয়; বিদ্যা- 
লয়ের বর্তমান ও ভূতপুৰ্ধ ছাত্রগণ ইহা পরম আনন্দে পাঠ করে। 
এই সকল তর্ক সভাকে ইংলগ্ডের স্বনামধন্য বাগ্ী ও তার্কিকগণের 
প্রহ্থতি বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হর না; ইংলগ্ডের সাধারণ বিদ্যালয়ে 
কিছু কিছু ধন্ম ও নীতি শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত আছে। ইংলগে 
কফেকটা বিশ্ববিদ্যালর বর্তমান থাকিলেও ক্যান্িজ 
ও অক্সকোর্ড, অর্ধ প্রাচীন ও প্রপান; অক্স- 
ফোর্ড গ্রাচ্যভাষার চষ্চা ও ক্যান্বি'জ গণিত দর্শনাদির চর্চ|র জন্ত 
বিখ্যাত। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কেবন ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করে, 

কিন্তু বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুল ছাত্রগণকে 

আবশ্তক মত শিক্ষা দিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
করে ও পরীক্ষা গ্রহুণান্তে পারদর্শী ছাত্রগণকে উপাধি দান করে; 
ইংলগ্ডের মাত্র লণ্ডন বিশ্ববদ্যালয় এদেশের ন্যায় পরীক্ষা গ্রহণ ও 
উপাধি বিতরণ করিয়া থাকে ; প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহু- 
খ্যক কলেজ সংঘুক্ত থাকে ; অক্সফোর্ডের লাইব্রেরী, প্রাঙ্গণ, বাগান, 
লতাপাতাপরিবোষ্টত অভ্রভেদী বৃক্ষহাণী এবং গগনস্পর্শা সৌধমালার 
বর্ণনা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে অপার আনন্দের উদ্রেক হয়; ছাঁব্রগণ 
অবকাশ পাইলেই বিশ্ববদালয়ের সমিতিতে উপস্থিত হয়, তথায় 
তাহাদের ভন্য পাঠাগার লাইক্রেনী, ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ, ও উদ্যান ইত্যাদি 
বর্তমান রহিয়াছে । তাহারা কখন বিষ্ত্ণ বৃহ অক্টালিবাঁতে সমবেত 


ক্রীড়া, তকসভা।, 
সাময়িক পত্র। 


ধন্ম ও নীতিশিক্ষ। | 


বিশ্ববিদ্যালয়। 


২০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


হইয়| নীনা বিষয়ে বাদানুযাঁদ করিয়া থাকে ; তাহারা গ্রীষ্মকালে স্ব স্ব 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোষাক পরিহিত হইয়া শত শত নৌকাঁরোহণে 
জলকেলি করিয়া থাকে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক-মন্দিরে নান! দেশের 
নান! ভাষার জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে; অধিক কি 
বোডলিষান লাইব্রেরী জগদ্বিখ্যাত | 
ইংলগ্ডের বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের স্বাস্থ্যরক্গার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ঃ তছদেশ্রে 
ও ক্রীড়া এবং নির্দোষ আমোদের জন্য যথেষ্ট সময় 
দেওয়া হয়, এবং পদত্রজে ভ্রমণ, বাটবল, ফুটবল, 
নৌকাচালন ও অশ্বারোহণ, এবং অন্থান্ত নানাবিধ ব্যায়ামের সুবন্দো- 
বস্ত করা হয়। প্রতিবতসর ছাত্রগণের মধ্যে নৌ-ক্রীড়ার প্রতি 
যোগিতা উপলক্ষে যে মহোত্সব হইয়া থাকে 
৮ তাহার বর্ণন। শুনিলে এদেশের শিক্ষক ও ছাত্রগণ 
বুঝিতে পারিবেশ যে ইংরেজজাতি ছাত্রগণের 
ব্যায়াম ও নির্দোষ আমোদের কতদুর পক্ষপাতী ও উৎ্সাহদাতা । 
ইতলগের বিদ্যালয়গুলি বখন বন্ধ থাকে তখন এদেশের ন্যায় 
ছাত্রগণকে আলস্তে সময় কাটাইতে হয় না; এ সময় ছাত্রগণ দলে 
দলে দ্েশমধ্যে ও ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিতে যায়; তাহাদের তত্বাবধনের জন্ত গ্রত্যেক 
দলের দলপতিস্বরূপ জনৈক শিক্ষক থাকেন। এইরূপে তাঁহারা বিভিন্ন 
দেশের নান! স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বহুদর্শিত| ও অভিজ্ঞতা লাভ করে; 
ইংলগ্ডে কিগারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী প্রবন্তিত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে প্রচারের পূর্বে ক্রমে কিগুারগার্টেন, হাইস্কুল, 
পাঁব লিক স্কুল এবং বোর্ড স্কুলে শিক্ষাদানের বিধান 
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স্বাস্থারক্ষা | 


ছাত্রগণের পর্যটন । 


কিগারগার্টেন। 


রহিয়াছে । 


হিন্দুশিক্ষাপ্রণালী ৷ 


হিন্দুশাস্ত্রান্ছনারে মনুষ্যজীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ১--(১) ব্রহ্মচর্য্য, 
(২) গাহৃঙ্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্যাস। তন্মধ্যে 
্র্মচর্য্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ; উপনয়নের পর 
বাঁলকগণকে গুরুগ্ুহে থাকিয়। বিদ্যাভ্যান করিতে হয় । ধন্মীন্ুশীলনই 
হিন্দুশিক্ষাপ্রণালীর মূলভিত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। 
'আশ্রমচতু্ঠয় । 

এদেশের নানাস্থানে যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী অর্থাৎ টোল 
সমূহ বিদ্যমান আছে তাহ। হইতে হিন্দু শিক্ষাপ্রণালীর আভাষ পাওয়া 
যায়। টোলে দ্বিজজাতিই বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
পারেন; তথায় কচিৎ্ শুদ্রগণ প্রবেশাধিকার প্রাণ্ত 
হয়? হিন্দরপ্রধান স্থানে জনৈক স্থশিক্ষিত ব্রাহ্মণপপ্ডিতকে নিজ নিজ 
গুহে অথবা সন্্ান্ত ভূম্যাধিকারীর আশ্রয়ে টোল স্থাপন 
করিতে দেখা যায়। এই সমস্ত টোলে কেবল 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়) অধ্যাপক পণ্ডিত ব1 ভূম্যধিকারিগণ 
ছীত্রগণের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করেন, টোলে 
পুর্বাহ্ছে পাঠ গ্রহণ, অপরাহে অভ্যাস ও রাত্রকালে 
পঠিত বিষয়ের আলোচন! হইয়। থাকে । গুরু ও শিষ্য মুত্তিকার উপরে 
কুশীসনে উপবেশন করেন, ৩থায় আধুনিক টেবল চেয়ার ও বেঞ্চ 

ইত্যাদি ব্যবন্ৃত হয় না! । 
টোলে ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হয় না । অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন 
উভয়ই ধন্ম ও কর্তব্কার্য্যের অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকে । শিক্ষক ও ছাত্রের উপস্থিতি ও অন্কুপ- 
স্থৃতির খাত ইত্যাদি রাখা হয় না । বিবাহ, শ্রাদ্ধক্রিয়াদি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ 


যূল ভিত্তি 


সাম্প্রদায়িকতা । 


উচ্চ শিক্ষ। | 


টোল। 


চোলের শিক্ষাপ্রণালী । 


২২ ডচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষ।-বিধি ৷ 


হইলে ছাত্রগণ অধ্যাপকদের অন্ুগমন করে এবং নিমন্ত্রণ কর্তার নিকট 
হইতে দান দক্ষিণ পাইয়! থাঁকে। বহু প্রাঁসীন সময় হইতে এদেশে 
িক্ষার্থে নিরৌজিত ব্র্গোত্তর, লাখেরাজ, ভোগোত্তর ইত্য।দি বনু প্রকা- 
সম্পত্তি, ব্রন্গোন্তর রের সম্পত্তির স্ট্টি হইয়াছে; বোধ হয় যাহাতে 
ইত্যাণি। অধ্যাপকগণ এই সকল সম্পত্তির আয় দ্বারা 
জীবনোপায় নির্বাহ করতঃ প্রশীস্ত মনে অধ্যাপনা-ত্রত সম্পন্ন করিতে 
পারেন, তছুদ্দেন্তেই ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণের অনুকূলে এ সকল সম্পত্তির 
উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ত্র সকল সম্পত্তির আয় হইতে 
টোলের অধ্যাপক নিজ পরিবারের ও ছাত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া 
থাকেন; বর্তমান সমরে রাজকে'ব হইতে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যেমন 
সাহায্য ও বৃত্তি এবং পুনস্কার দানের নিরম প্রবর্তিত হইয়াছে, ব্রহ্োত্তর 
সম্পত্তিগুলিকে তদ্রপ বিদ্যাশিক্ষার্থে রাজকীয় দান বলিয়া! মনে কর! 
অসঙ্গত নহে; বদিও আধুনিক প্রথান্ছরণে কোনও কোনও স্থলে 
উপাধি-পরীক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন সময়ে রীতিমত পরীক্ষা- 
প্রণালী বর্তমান ছিল বলিয়! বোধ হয় না । এ সমস্ত টোলে প্রথমতঃ 
ব্যাকরণ পাঠ করিতে হয়; তাহাতে ভালরূপ 

ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, সাহিত্য, স্মৃতি, স্তায় ইত্যাদি বিষয় 

ছাত্রগণের মনোনয়নমতে শিক্ষা দেওয়া হয়। নিতান্ত অল্প পরিমাণে 
দৈনিক পাঠ দেওয়। হইয়া থাকে, কারণ দৈনিক 
পাঠ সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করিতে হয়। বর্তমানকালে 
এই সকল টোলে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, 
পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় আদৌ পড়ান হয় না। টোলের পাঠা 
অধিকাংশ পুস্তক তুলটে ও তালপত্রে হস্তলিখিত; টোলে যেরূপ 
শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে হিন্দু শিক্ষাপ্রণালীর উচ্চ শিক্ষা বলা যাইতে 
পারে; ততিন্ন গ্রাম্য গুরুগৃহে শুভঙ্করের মতান্ধদারে সাংসারিক 


শিক্ষার বিবয়। 


শিক্ষণীয় বিষয়ের 
অভাব। 


হিন্দুশিক্ষাপ্রণাণী। ২৩ 


কার্যযোপযোণী শ্রাথমিক এক প্রকার শিক্ষা দেওয়! হহয়া থাকে। 
বালকদের বিদ্যারস্ত অর্থাৎ হাতে খড়ি দেওয়ার 
পর শিক্ষক কলার পাতে বর্ণমানাগুলি লিখিয়া দেন। 
ছাত্রগণ তদুপরি হাত ঘুরায়, এতদ্বার। বর্ণমালা! শিক্ষ! 
ও হস্তলিপি পাঠের জ্ঞান জন্মে; তত্পর তাহার! ফল! এবং বানান শিখিতে 
ও লিখিতে অভ্যাস করে | বর্ণবিস্তাসের জ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগকে পত্র 
ও দলিলের পাঙুলিপি লিখিতে দেওয়! হয়; তত্সহ শতকিয়! দশকিয়। 
কড়াকিয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়) তদনস্তর তাহারা ভূমিকালী, 
পু্ণী কালী, মাঁনসাঙ্ক ও শুভদ্করের আর্ধ্যা শিক্ষা করিরা থাকে, এবং 
চিঠা, পৈঠা ও জমা-ওয়াণীল, জমা-খরচ ইত্যাদি শিক্ষা হইলে কেহ 
ভমিদারের অধীনে কেহ বা মহাজনের গদীতে চাকুরি গ্রহণ করে, এবং 
কেহ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোলে প্রবেশ করে । 

আজ কাল অধিকাংশ টোলে যেরূপ ভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়। 
হয়, তাহাকে কোনরূপে প্রকৃষ্ট প্রথা বল যাইতে পারে না। কাঁরণ 
অনেক স্থানেই ছাত্রগণ মুখস্থ বিদ্যা লাভ করে; অনেকেই যাহা মুখস্থ 
করে, তাহার অর্থ জানে না; কেহ কেহ আদৌ উহা! লিখিতে পারে না; 
অনেকে আবার পুস্তক না পড়িয়৷ গুরুর মুখ হইতে পাঠ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। 

ইংল্যাণ্ডের ছাত্রাবাঁস ও হিন্দু গুরু-গৃহে বাঁস-পদ্ধতি-_ 
আত্মসংযম ও স্বভাব-গঠনই এ উভয় পদ্ধতির প্রধানতম উদ্দেশ্ঠ 
বলিয়া! বোধ হয়; ইংরাজী ছাত্রাবাসে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের 
পরিস্কটন ও পরিবর্ধনের জন্য সমভাবে মনোযোগ দেওয়া হয়, হিন্দু 
গুরুগৃহে বাসকালে ছাত্রদের মানসিক উন্নতির প্রতি যেরূপ মনোষোগ 
দেওয়া হইত, শারীরিক উন্নতির প্রতি ততদুর মনোযোগ দেওয়া হইত 
কি না সন্দেহের বিষয়, কিন্তু গুরুগৃহে ছাত্রগণকে যে সকল নিয়ম পালন 


হিন্দুপ্রণ।লীর 
নিম্ন শিক্ষা । 


২৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


করিতে হইত তাহা শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার একান্ত অনুকূল বলিয়া বোধ 
হয়? প্রাতঃ ভ্রমণের নিয়ম এই 
“প্রতাষ-কালে পরিহ্ৃত্য শষ্যাং 
পরিভ্রমণ. ক্ষিপ্রপদং সমস্তাঁৎ। 
করোতি ষঃ শুদ্ধ-সমীর সেবাং 
বিবর্ধতে স্বাস্থ্যমতীব তন্ত ॥ 
"পাদত্র-ছত্র-রহিতো ভিঙ্ষার্থী মুনিবৎ যতঃ | 
যোজনানাং শহং গচ্ছেদধিকম্বা নিরস্তরং ॥ 
শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকিলে সদাচাঁর সততা, স্তায়পরায়ণতা, আত্ম - 
নির্ভরতা ও শ্রমণীলতা ইত্যাদি যে সমস্ত গুণাবলী ছাত্র প্রকৃতির অস্ত 
নিবিষ্ট হইতে পারে উক্ত উভয় পদ্ধতিই সে সকল গুণার্জনের পক্ষে 
একান্ত অনুকুল বটে 
ইংরেজী ছাত্রাবাসে ছাত্রগণ যেমন দিবসের প্রন্যেক ঘণ্টায় নির্দিষ্ট 
কার্য করিতে অভাস্ত হয়, তদ্রপ হিন্দু গুরুগৃহে ছাত্রদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের 
দৈনিক নিপ্ধারিত ক্রিয়াকলাপ (১) পালন করিতে হইত । 
প্রতাষে শয্যাত্যাগের সহিত স্নানাহার পাঠ-শিক্ষা ভিক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা তাহারা সমর মতে কাজ করিতে অভ্যস্ত 
হইত) ইংলাঁগের ছাত্রাবাসে মাধ্যান্নিক আহার ভিন্ন অন্তান্ত পান 
ভোজনের উপকরণ ছাত্রদিগকে স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয়, হিন্দু গুরুগৃহে ও 
তন্জরপ ছাত্রদ্িগকে গুরুসেবা, কাষ্ঠাহরণ ও জলসংগ্রহ ইত্যাদি কাজ 
করিতে হইত । 
গুরুকুলে এক ছুই ভিন বা চতুর্কেদ্র শিক্ষা করিতে যথাক্রমে ১২, ২৪ 
(১) উদকুস্তং সুমনসেো! গোশকৃন্ম তিক কুশান্‌। 


আহরেদ্‌ যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যঞ্চহরহপচরেৎ ॥ 
মনুঃ ২য় অঃ ১৮২ 


মোস্বেম-শিক্ষা-প্রণালী । ২৫ 


৩৬ বা ৪৮ বৎসর লাগিত, ইংরেজী ছাত্রাবাসে ধন্মশান্ত্র শিক্ষাদানের 
বিধান খ|কিলেও তাহাতে অপেক্ষাকৃত অতি অল্নসময় ব্যয়িত হয় 
ংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষিতব্য বিষয় বুঝাইয়! শিক্ষা দেওয়। হয়, গুরুগৃহে 
অধিকাংশই মুখস্থ শিক্ষা দেওয়া হইত; গুরুগৃহে আধুনিক পাঠাগার 
তর্ক সভ। ইত্যাদির অভাব থাকিলেও হিন্দু ছাত্রগণ স্তায়-শান্ত্রে অধিকার 
লাভ করিত; ইংরেজী ছাত্রাবাঁসে ব্যায়াম, ডিলখেলা ও অন্ঠান্য যে সকল 
নির্দোষ আমোদের বন্দোবস্ত আছে, হিন্দু গুরুকুলে বরং ততবিপরীত 
ছিল; গুরুগৃহের কথা ভাবিলে সেই জটাধারী শিরোমগ্ডিত রাগরঙ্গ 
বিবজ্ঞজিত গেকয়া বসন পরিভিত (১) ভোগ বাসনা আমোদ প্রমোদ 
বিনহিত নিরামিশ ভোভী যতি বালকগণের কথ! মনে পড়ে। 


মোসেম-শিক্ষা-প্রণালী । 


আরবের শিক্ষাপ্রণালী গ্রীক ও হিন্দু শিক্ষাপ্রণালীর এক নূতন 
₹স্করণ মাত্র; বলা বাহুল্য এই আরবীয় শিক্ষা-প্রণালীর উপর বর্তমান 
ইউরোপীয় শিক্ষা প্রণালীর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে * মোসলমান পাআ- 
জ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের ও নান! জাতীর ভাষার সংষে।- 
জনায় আরবীয় শিক্ষা প্রণালীর অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এই জন্য এক 
দিকে ভারতীয় লীলাবতী আমুব্বেদ ইত্যাদি, অন্যদিকে প্লেটো সক্রেটিস, 
আরিষ্টেটলের মনোবিজ্ঞান আরবীয় শিক্ষার অন্তনিবিষ্ট হইয়াছিল । 


শশী শিস ৮০ ৮ শশা শীপপপপাশিশ এ শশা সপস্পী পাশ াাশাাীশীপাপসশীন স্পক্পিপ পাপী 
এ পপ্পিসিশাশা পপ এট 


(১) হীনান্নবন্ত্রবেশঃ স্তাৎ সর্বদা গুরু সন্নিধো । 
উত্তিষ্ঠে প্রথমধ্ধাস্ত চরমঞ্চে সংবিশেৎ ॥ মনু ২য় অঃ ১৪৪ 








২৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


আরবীয় শিক্ষা প্রণালী শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ 
অনৃকূল, মৌসলমানগণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ভন্‌ কুন্তি কাওয়াদ 
ইত্যাদি শিক্ষা দিতে ভাল বাঁসে! 

আরবগণ সর্বদা সব্বত্র জ্ঞনোত্স হইতে জ্ঞানতৃষ্তজ নিবারণ করিতে 
চেষ্টা করিতেন, তজ্জন্ত অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্রা, ৯তিহাস, 
ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত, দর্শন ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিক্ষনীয় বিষয়ে 
তাহার! দক্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াঁছিলেন । 

এন্‌লামের বিকাশকালে ধর্্মশীলাতেই ( মন্জেদে ) পাঠশালার কার্ধ্য 
নির্বাহিত হইত; তথায় পবিত্র কোরাণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পঠিত হইত ; 
কালক্রমে নানাবিধ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা স্থাপিত হইতে 
থাকে; বোগদাদের নিজামিনা মাদ্রাসা, এবং নিশাপুরেব এবং 
কার্ডোভার জগৎবিখ্যাত মাদ্রাস! সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প'রণত হইয়াছিল ; 
১১৮৫ খুঃ অন্দে কেবল বোগদাদ নগরের পুর্ক।ংছশ ০ টা প্রধান 
শ্রেণীর মাদ্রাসা বর্তমান ছিল । 

এদেশে সরকারী স্কুল কলেজের ন্যার আরবদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার 
বিদ্যালয় বর্তমান ছিল, এক সময়ে কডেণভাও বোঁগদাদের বিশ্ব বিদ্যা 
লয় জগৎবিখ্যাত ছিল, আজও মিশরের আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ। 
মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয় ; আরবী-শিক্ষা-পদ্ধতি মতে প্রত্যেক 
বিদ্য'লয়ে ছাত্রাবাস নিন্মিত হইত; বিদ্যালয় ও ছাত্র।বাসের ব্যয় সাধা- 
রণতঃ রাজ-কে।ষ বা ধন্মার্থে নিয়োজিত সম্পন্তির আয় দ্বারা নির্বাহিত 
হইত, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পাঠদানের বিধান ছিল; 
ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে ছাত্রাবাসে থাকিতে পারিত ঃ বাদসাহ ও আমিরগণ 
শিক্ষা বিস্তার উদ্দ্যেশ্যে বহু সম্পত্তি জায়গীর দিতেন, তাহার উপসত্ত 
হইতে ছাত্রাবাঁসের সর্বপ্রকার ব্য নির্ধাহিত হইত ; 

মোসলমানগণ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অমনৌযোগী ছিলেন না, এবং 


মোসেম-শিক্ষা-প্রণালী | ২৭ 


মোসলেম সভ্যতার হ্বর্ণবুগে স্ুুশিক্ষিতা মহিলারও অভাব ছিলনা! ; 
স্থুশিক্ষিত! মহিলাগণ মাদ্র।সা স্থাপন ও রক্ষণার্থে বু অর্থ ও সম্পত্তি দান 
করিতেন, আরবীয় শিক্ষা ও সত্যতার উপর ষে ইউরোপীয় শিক্ষা ও 
সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণ 
অবাধে (১) হ্বীকার করিতেছেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
পাঠ্যতাঁলিকা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় | 


মন্তব্য-যাহাতে উচ্চ প্রাথমক ও মধ্যছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর পাঠ্য 
বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়। যাঁয় তহ্দ্দেশে শিক্ষকের সংখ্যান-সারে 
শিক্ষনীয় বিষয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে ; নুতন শিক্ষা 
বিধির (চ) ক্রোড় পত্রে প্রত্যেক বিষয়ে, প্রতি সপ্তাহে কত সময় ব্যয়িত 
হইতে পারিবে তাহা নিপ্ধারিত হইয়াছে; তদন্ুসারে পাঠ্য তালিকার 
বিষয়গুলি এরূপ ভাবে বিভাগ করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে 
এক বৎসর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে ছাত্রগণ স্থশিক্ষা 
লাভ করিতে পারে; প্রধান শিক্ষক কদাপি পাঠ্য তালিকার কোন 
বিষয় বর্জন বা অতিরিক্ত কোন বিষয় গ্রহণ করিবেন না; পাঠ্য তালি- 
কাতে কোন কোন বিষয় শিক্ষা! কর! বাধ্যকর, কোন কোন বিষয় 
স্বেচ্ছাধীন ও কোন কোন বিষয়ের পরিবর্তে অন্য বিষয় গ্রহণীয় তাহা 
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২৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


নিদ্ধীরিত হইয়াছে, বাধ্যকর বিষয় সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা করার পরে স্বেচ্ছা" 
ধীন বিষয় গ্রহণ করিতে দেওয়া সঙ্গত । 

শিক্ষকগণের ন্বেচ্ছাচার বিশেষতঃ নুতন শিক্ষকের পরিবর্তনপ্রিয়তা 
বা বিষয় বিশেষে অনুরাগ হেতু বিশেষ কারণ ব্যতীত বৎসরের মধ্যভাগে 
যেন তাহার পরিবর্তন কর না হয়) শিক্ষকগণ যে যে শ্রেণীতে শিক্ষা দেন 
তাহার প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকার অনুলিপি রাখিবেন, এবং বিদ্যা- 
লয়ের পাঠ-দানের তালিকা বহিতে পাঠ্যবিষয়ের যে অংশ প্রতিমাসে 
পড়ান হয় তাহা লিখিয়া রাখিবেন, প্রধান শিক্ষক এই মন্তব্য বহি তন্ন 
তন্ন করির়! পরীক্ষা করিবেন এবং আবশ্যকীয় সমালোচনা ও উপদেশ 
করিবেন) শিক্ষকগণের সকলেই সকল বিষয় সমভাবে বুঝিবেন ও 
শিক্ষা দ্রিবেন ইহা! সম্তবপর নহে, সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সময় 
সমর নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবেন, এবং পাঠ্যহালিকার ভিন্ন 
ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে পরামশাদি (001069100০6 ) করিবেন? 
এতন্বার! শিক্ষকগণ পরস্পরের সাহাযো সুশিক্ষা দান করিতে সমর্থ 
হইবেন । 

নুতন শিক্ষাবিধমতে শিক্ষাবিভাগ কতৃক যে পাঠ্যতালিকা 
প্রকীশিত হইয়াছে তাহার মুলাংশ নিম্নে উদ্ধত হইল, 1শক্ষকগণ 
উদ্ধত পাঠ্যতালিকা দৃষ্টে কোন্‌ শ্রেণীতে কি কি বিষয় পড়াইতে হইবে 
ভাঁহা বুঝিতে পারিবেন এবং শিক্ষা দানের স্বন্দোবস্ত করিতে 
পারিবেন । 


পাঠ্য তালিক1-তৃতীয় মান। 


সাহিত্য - এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রবন্ধ এবং নীতিগর্ভ কবিতা- 
পুর্ণ সাহিত্য পুস্তকদ্ধয়ের অদ্ধাংশ; ইহাতে গদ্য ও নীতিপূর্ণ কবিতা 
ও ব্যাকরণ পাঠ থাকিবে । 

হস্তলিপি- পত্রের পাঠ; ২য় মানের পাঠের পুনরালোচনা । 

পাটাগণিত--গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ও লঘিষ্ঠ সাধারণ 
গুণিতক ; মানপাঙ্ক, বার্ধিক-মাহিনা, হাঁতকালী, ফুটকাঁলী, গ্রাম্য 
মুদি বা নহ!জনের হিসাব । 

বস্ত পরিচয়-_কুয়াস! ও জলীয় বাম্প, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, শিলা বৃষ্টি, 
বজ ও “বছ্যৎ ইত্যাদি । 

বিজ্ঞানপাঠের নিম্নলিখিত বিষয়-__ 

(ক) উদ্ভিদবিজ্ঞান__কাঁও্ড ও উহার কাধ্য। 

(খ) প্রাণিবৃন্তাত্ত-_মেরুদণ্ডবিশিষ্ট ও মেকদগুশুনা জীব, প্রজ।পন্তি 
ও পাখীর ভাঁনা, পা ও শরীরের পার্থকা; কুকুর ও বিড়ালের আকৃন্তির 
তুলনা, নান! শ্রেণীর কুকুর | 

(গ) কষতত্ব গ্রামা বিদ্যালয়ে কেবল বালকদের জন্য (5তৎ 
পরিবর্তে জড়-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শান্ত্র গৃহীত হইতে পারিবে, ইহা সাধারণ 
বিধি); শস্তের অনুৎপত্তি, যে যে জাতীয় শম্ত অনাবৃষ্টিতেও জন্মে ; 
কুপ হইতে জল সিঞ্চনের ব্ষিয় | 

(ঘ) জড়-বিজ্ঞান_-( নাঁগরিক বিদ্যালয়ে কেবল বালকদের জন্য, 
ইহা সাধারণ বিধি )। তরল পদার্থ ও বাঞ্প, ভাসমান বস্ত, বাযু- 
মণ্ডলের চাঁপ, পিচকারি ৷ 

(উ) রসায়ন বিজ্ঞান--(নাঁগরিক বিদ্যালয়ে কেবল বালকদের 
জন্য, ইহা সাধারণ বিধি 3) বাতির রাপায়নিক তত্ব। 


৩০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষ। বিধি | 


(চ) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান--কেবল বালকদের জন্য ইহ! সাধারণ বিধি ; 
বায়ুর বিশুদ্ধতা, উহা! দুষিত হওয়ার কারণ, বায়ু সঞ্চালন ; 

জল-- সরবরাহের উপায় ; ফিলটার ( জলশোধক ) মদ্যপান নিষেধের 
কারণ। 

খাদ্য-_-ভেোজনের উদ্দেশ্ত ; অতিভোজন ও অল্পভোজনের দোঁষ ; 
খাদ্যের প্রকার ভেদ ও পোষণ শক্তি ৷ 

রৌদ্র-_ইহার রোগ নাঁশিকাঁশক্তি ও স্থাস্ত্ের পক্ষে প্রয়োজন ও 
উপকারিতা । 

চ(ক) গাহস্থ্যবিজ্ঞান- কেবল বালিকাগণের জন্য ইহ সাধারণ 
বিধি । ব|সগৃহ পরিষ্কার রাখার উপার ; বাঁসগৃহে আবশ্যকীয় দ্রবোর 
সমাবেশ | 

পাকশাঁলা-_উহ্তার পরিচ্ছন্নতা ; বাসন কোসনের পরিচ্ছন্নতা ; বায়ু 
ও আলো প্রবেশের আবশ্যকভা ৷ 

রৌদ্র-_উহার বিশোধক গুণের বিষয় | 

(ছ) চিত্রাঙ্কন (হস্ত ও চক্ষুর শিক্ষা )_ চিত্রাঙ্কন ? পরিমিতির পরি- 
বর্তে সহজ ব্যবহারিক ক্ষেত্রতত্ব পাঠ । 

(১) কান্টফলকে বা দেওয়ালের গাত্রে সহজ হস্তাঙ্কন। 

(২) সহজ ব্যবহারিক জ্যামিতি । 

(জ) কারিক শ্রমশিক্ষা (স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু মিশ্র বিদ্যালয়ে 
বালিকাগণ শেলাই শিক্ষার পরিবর্তে এই বিষয় গ্রহণ করিলে ইহা বাধ্য- 
কর বিষয় বলিয়। গণ্য হইবে) ইহা সাধারণ নিয়ম; মালাগাথা ও 
হারবুনা | 

ঝ (ক) শেলাইকার্যয শিক্ষা (কেবল বালিকাদের জন্য, ইহা 
সাধারণ নিয়ম )। বয়কা এবং কোর্া প্রস্তুত । 

১০। ব্যায়াম শিক্ষ। | 


চতুর্থ মান । 
( উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণী এক বৎসরের পাঠ্য )। 


সাহিত্য এবং প্রতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রবন্ধ পুস্তকদ্বয়; 

শ্রুতলিপি_তৃতীয় মানের বিষয়ের পুনরালোচনা, চিঠা ও তমঃসুকের 
পাওুলিপি, জমাথরচ | 

পাটীগণিত-_-তৃভীষ মানের নির্ধারিত বিষয়ের পুনরালোচনা, সরল 
সমানুপাত সামান্ত ও দশমিক ভগ্তাংশ, প্রশ্নাবলী; 

বস্তপরিচয়-_প্রক্ুতিতে ও ভূপুষ্ঠে জলের কার্ষ্য। কুপ ও পুকুরে জল 
সঞ্চয় ; ভূতলের জল থামান ; 

বিজ্ঞান পাঠের বিষর--(ক) উদ্ভিদ্-বিচার--পত্র ও ফুলের বিবরণ 1 

(খ) প্রাণি-বৃত্তীত্ত-_অম্ব ও গোঁজাতির তুলনা, মহিষ, ছাগ, মেড়া, 
ছাগের পাকস্থলী, ভূত্তণকারী পশু; 

(গ) কৃষিতত্ব-_ওষধি, কীট ও খৈল ষেরূপে পশুর খাদ্য ও ভূমির 
সাররূপে ব্যবহৃত হয় ; পোকা ধরা, ছাঁতাধরা রূপ পীড়া; 

(ঘ) জড়বিজ্ঞান--তাপ দ্বারা পদার্থের প্রসারণ; তাঁপমান ; তাপ 
দ্বারা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ; 

তাপপরিচালক ও মুছু পরিচালক, গরম কাপড় ব্যবহ।রের উদ্দেশ্য ৷ 

পরিবাহন ; বাযুপ্রবাহ এবং ঝটিকার উৎপত্তি; 

(গ) তাপবিকীরণ, ফুটন ;) (ঘে) বাম্পযান সম্বন্ধে সহজ পাঠ; 

(উ) রসায়নবিজ্ঞান__বাতির রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বিতীয়ার্ধ। 

(চ) স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-_-প'রক্কার এবং পরিচ্ছন্নতা ; মড়ক। 


সাঁধারণ-ছুর্ঘটনা-পোঁড়া, সর্প দংশন, ক্ষিপ্ত জন্তর কামড়, জলে 
(ডো'ব1। 


৩২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


চ (ক) গাহ্স্থাবিজ্ঞান__পাকপ্রণালী-বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার 
পরিফার ও পরিচ্ছন্নতা ; 

থাদ্য দ্রব্যের আবরণ-_নানা প্রকার খাদ্যের আবশ্যকতা | 

ভোজন-_-ভোজনের সময়; ভোজন-শালার পরিচ্ছন্নতা ; ভোজন- 
পাত্র; পরিবেশন ; মিতব্যয়িতা, শয়ন গৃহ £ উচ্চ শধ্যা ; ভিজে মেজে; 
মশারি ব্যংহার, শধ্যার বস্ত্র ও চাদর রৌদ্রে দেওয়া, শয়নকক্ষে বায়ু 
সমাগম; শিশুগণকর্তৃক শব্যা অপরিষ্কৃত হওয়া, সাধারণ ছুর্বিপাক, 
পোড়া, সর্পদৎশন, ক্ষিপ্ত জন্তুর দংশন, জলনগ্র ৷ 

(ছ) চিত্রাঙ্কন (হাত ও. চক্ষের শিক্ষা )-সরল তস্তাঙ্কন, পুস্তক 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রমিতি ও পরিনিতি। 

(জ) কায়িক শ্রমান্ুশীলন_ মিশ্র । 

কাদার প্রর্তকৃতি বা চোক্ষ, চাক, আট ব' নানাপ্রকার ফলের 
'আদশ নিন্ম(ণ ; 

$ জ (ক) । শেলাইশিক্ষ।__কোর্তীর ছাট, শেলাই ও বুতাম 
লাগান । ও কাপড় চিহ্ন করা; 

(ঝ) ব্যায়াম | 

(ঞ) ইংরেজী (মনোনয়ন মতে) সাধারণ বস্ত বিষরের ইংরেজী 
পাঠ, শব্দ পরিচয় । 


পঞ্চম মান । 


পড়া__মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় সাহিত্য 
+)ত্তকের প্রথমার্দ, লেখা-__চিঠ, খৈতান ( পৈঠা ), মহাজনী খসড়া ও 


পঞ্চম মান। ৩৩ 


রোকড় হিসাব ও ট্রেজারীতে ও জমিদারের কাচারিতে এবং মহাজনের 
গদীতে টাকা পাঠানের চালাঁন লেখা ; পাটাগণিত--কুসীদ ব্যবহার, 
বর্গমূল, দেশীয় রীতি মতে মুদ্রা, ওজন এবং ভূমির কালী, বাজার দর 
ও মাহিন! হিসাব এবং মানসাঙ্ক । 
বিজ্ঞানপাঠে নিম্নলিখিত বিষয় থাঁকিবে ; 
(ক) উদ্ভিদ-বিজ্ঞান__বৃক্ষের জীবনবৃত্তান্ত । 
(১) গুনের খাদ্য সংগ্রহ ; মূল ও পত্র; বায়ু গ্রহণ। 
(২) গুল্সের আহার্য্য সঞ্চয়ের স্থান। (ক) কাণ্ডে, (খ) মুলে, 
(গ) বীজে। (৩) কিরূপে গুল্ম কণ্টকবেষ্টনদ্বারা ও অন্তান্ত কৌশলে 
আত্মরক্ষা করে। 

(খ) প্রাণি-বুস্তান্ত--কতিপয় আদর্শ জন্তর দত্তের বিবরণ; বিড়ালের 
উভয় দ্তপ।টি-সন্নিবেশ ; রোমস্থনকারী ও চর্বণকারী জন্তর দস্তোদগম- 
ক্রিয়ার তুলনা, ইন্দুর ও কাট বিড়ালের দত্তের বিবরণ । 

(গ) কষি-বিজ্ঞান__ 

যে সমস্ত মধ্য-শ্রেণীর বিদ্যালয়ে জড়-বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রেরপরি- 
বর্তে কুবিপিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার প্রত্যেকটাতে বাগানের 
জন্ত এরূপ প্রচুর পরিমাণে ভূমি রাখিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক 
বালক কয়েক বর্গগজ পরিমিত ভূমিতে ষে কোন প্রকার শস্তঅজ্জন 
করিতে পারে; শিক্ষকের তত্বাবধানে প্রত্যেক বালককে কৃষিসংস্থষ্ 
পঞ্চবিধ বস্ত বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীগুহে সংগ্রহ করিতে হইবে; কালক্রমে 
মৃত্তিকা, শশ্ত, সার, আপনজাল! ঘাস, তৈল, কোষ্টা এবং অন্ঠান্ত 
কৃষি জাতবস্ত, কীট ও কীটবিনাশক যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইতে 
পারিবে ! 

ভূমির উর্ধরত! । অরহর ও সোঁড়া, ইক্ষু ও চিনি--পা ও মুখের 


পীড়া । 
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(ঘ) জড়-বিজ্ঞান-_-আলোক । 

আলোর সরল গতি, ছায়া; আলোর প্রতিবিম্ব, সামতলিক দর্পণ, 
আলো! ভগ্ন, (71150 ) গ্রীজমের অর্থাৎ ত্রিশির বিশিষ্ট কাঁচের মধ্য 
দিয়া আলোর বক্রগতি। যুগ্মাকাচ দ্বারা প্রতিবিম্বের উৎপত্তি, সহজ 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা! 

(ড) রসায়ন-বিজ্ঞান-_ধাতুর বিবরণ ; 

কৃত্রিম ধাতুর সাধারণ ৭ নিন্মীণ-প্রণালী, মরিচা ধরা, ধাতু 
স্বর্ণ, রৌপা, তাত, টিন, সীস, পিতল ও লৌহ; কৃত্রিম ধাতু-_দস্তা ও 
কাসা ; উহাদের ব্যবহার-_ 

(চ) স্থাস্থ্যবিজ্ঞান_ব্যবহার্ধয শব্দের সংজ্ঞা, নরদেহতত্ব--পোষণ ও 
স্বাসক্রিয়া, খাদ্য, পানীয় জল, উহার সরবরাহ_--মদ ও অন্তান্ত সুরা- 
পানের দোষ, বারু, কার্ধলিক এসিড গ্যাস, অন্তান্য যে যে বস্ততে বায়ু 
দুষিত হয়, গৃঙ্ের ভিতরের বায়ু, নগর, জলাভূমি, শুষ্বভূমি ও উচ্চ স্থানের 
বায়ুর অবস্থা, অপরিষ্কার বায়ুর বিষক্রিয়া, বায়ু শুদ্ধির স্বাভাবিক প্রণালী, 

হে বায়ু সমাগম । বসত বাড়ীর নির্মাণ প্রণালী, বায়ু ও স্থর্যযালোক 
প্রবেশ, বাড়ী পরিক্ষার ও শুষ্ক রাখার উপায়; 

চ (ক) গাহস্থ্য-নীতি--পরিবেশন ও ভোজন, স্নান ও পরিচ্ছন্্রতা, 
বিশুদ্ধ বায়ু, গৃহে বাযু সমাগম, সব্ধি, কাস, জর, টানি অপরিপাক 
ইত্যাদির শুঞ্রষা, রোগীর পথ্য, পোড়া, ফোসকা, ঘা ইত্যাদির বিবরণ । 

(ছ) সহজ চিত্রাঙ্কন (হাত ও চক্ষের শিক্ষা )। 

ছ(ক) সহজব্যবহারিক সামতলিক জ্যামিতি, সহজ পরিমিতি, 
রেখ! ও সমতল ক্ষেত্রের বিবরণ । 

ছ(খ) ইউক্লিভ--প্রথম ভাগের প্রথম ষড় বিংশতি প্রতিজ্ঞা, ইহা 
ছ (ক) বিষয়ের সহিত পরিবর্তিত হইতে পারিবে । 

(জ) কায়িকশ্রম শিক্ষা । 


পঞ্চম মান। ৩৫ 


কাদার মুষ্তি তৈয়ার, উচ্চাংশ 

জ(ক) শেগাই শিক্ষা-_নানা প্রকার শেল।ই । 

(ঝ) ব্যায়াম । 

(ঞ) ইংরেজী (মনোনয়ন মতে ) উংরেজী পাঠ, শব্দ পরিচয়ের 
উচ্চপান। সহজ পদরচনা, বাঙ্গালা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ এবং 
তদ্বিপরীত । 

ষষ্ঠ মান । মধ্যছাত্রবৃত্তির শ্রেণী, পড়া-_সাহিত্য পুস্তকের 
দ্বিতীয়ার্ঘ, ভূগোল ও ইতিহাস পাঠ; লিখন--পঞ্চম শ্রেণীর নির্দিষ্ট 
বিষয়ের পুনরাবৃত্তি; রেহেণী তমঃশুক ও বিক্রয়কওল| লেখা; পাঁটা- 
গণিত-_সম্পূর্ণ, প্রজ। ভূম্যধিকারীর হিপাব পরীক্ষা, মহাজন ও দারি- 
কের হিসাব পরীক্ষা । 

বিজ্ঞান পাঁঠে নিম্নলিখিত বিষয় থাকিবে । 

ক-_উড়িদবিচার গুলের জীবনতত্ব,র বীজের পরিপক্কতা, রেণু 
সম্পাত, বাজ ব্যাপৃতি। আবরণ । 

(খ) প্রাণি-বৃত্তাস্ত, কীটের অঙ্গ-বিকাঁশ ও রূপান্তর ; প্রজাপতি ও 
গুটাপোকা1 ; বানর জাতীয় পশু, বানর ও হনুমান । 

সর্পের স্বভাব, শারীরিক বিবুদ্ধি, যেরূপে দংশন করে, বিষদস্ত। 

গ-_কৃষি বিজ্ঞান । 

শন্তার্জনপর্য্যায়--গোমেষাদির আহার সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ, 
উহাদের মল, অস্থি, সার স্বরূপ ব্যবহার, গো-মড়কের সময় পশুর 
পৃথগবস্থানের বন্দোবস্ত (পাল ছাড়া করা )। 

ঘ-_জড়-বিজ্ঞান_-তাঁড়িৎ ও চুম্ঘকাকর্ষণ, দ্বিবিধ তাড়ি) তাড়িৎ 
যুক্ত স্তর পারস্পরিক আকর্ষণ, পৃথিবীর চুম্বক পরিচালনা, সহজ দিক- 
দর্শনযন্ত্র, এক বা ভিন্ন কেন্দ্রের পরস্পরের উপর কার্য ; তাড়িত প্রবাহ 
উত্পতি ) দোছুল্যমান চুম্বক, স্থচের উপর তাড়ি শোতের কার্ধ্য। 
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উ-_রসায়ন শান্ত্র_রূঢ় পদার্থ ও যৌগিক পদ্দার্থ, অঙ্গার ও গন্ধক 
গ্রাফাইট এবং হীরক, ইহাদের প্রত্যেকের জড়ীয় গুণ, যে যে ব্যবহারে 
লাগে, কয়ল। পুড়িলে যে অবস্থা ঘটে তাহ! বাতির রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
সহিত তুলনা করিতে হইবে । 

উপাদান ও মিশ্রণ, তারের বিবরণ, গন্ধকের বিবরণ । 

চ-স্থাস্থ্যবিজ্ঞান__মল মূত্র ও আবর্জনা নিষ্কাষণ প্রণালী, মলমৃত্রাদি 
দুর করা, পল্লীগ্রামগুলি কিরূপে অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, পরিচ্ছন্নতা, 
স্নান; পরিধানের উপকরণ, খতু বিশেষে পরিধানের বিভি ন্নতা, পরিধান- 
বন্ত্র ধৌত করার আবশ্তকত| । 

ব্যায়াম ও বিশ্রাম, নিদ্রা ও উহার নিরূপিত সময়, এককালীন 
বিশ্রাম; মারীভয়--আকম্মিক ছুর্ঘটনা__পৌঁড়া, সর্পদংশন, ক্ষিপ্ত 
জন্তর দংশন, জলে ডোবা, রক্ত পাঁত। 

চ(ক) গার্ৃস্থ্যনীতি, সংক্রামক রোগের ব্যবস্থা, ওলাউঠা, বসস্ত, 
জলবসম্ত ইত্যার্দি; সংক্রামকতা, গৃহ, শয্যা ও বস্ত্রের পরিশুদ্ধি, রোগীর 
গৃহ, রোগীর শুশ্রষাকারীর কর্তব্য, রোগীর জন্য খাদ্য ও পানীয়, রোগীর 
পথ্য পাকের প্রণালী, পথ্যপ্রস্ততের ও জলের অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতার প্রয়ো- 
জনীয়তা, চুণের জল । 

ছ--চিত্রাঙ্কন (হাত ও চক্ষের শিক্ষা ) সহজ চিত্রাঙ্কন । 

ছ (ক) ব্যবহারিক সবলক্ষেত্রমিতি ও রৈখিক ব্যবহারিক পরিমিতি। 

ছ (খ) ইউক্লিডের প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ, এই বিষয় ছ (ক)র সহিত 
পরিবর্তিত হইতে পাঁরিবে 

জ।--শ্রমাণুশীলন বৰ! দ্রব্যাদি স্বহস্তে প্রস্তত করা ( স্বেচ্ছাধীন 
কিন্ত মিশ্র বিদ্যালয়ের বাঁলিকাগণ স্থচের কাজের পরিবর্তে এই বিষয়টা 
লইতে পারিবে ) 

মৃত্তিকা ছার! মুত্তি গঠণ, অধিকতর উন্নত শিক্ষ। ; 


শিক্ষ। ও উপদেশ । ৩৭ 


জ (ক)__বালিকাগণের নিমিত্ত স্থুচের কাজ, কাপড় কাটিয়৷ পিরাণ 
তৈয়ার করা ; পালক শেলাইকরা, বস্ত্রীদিতে সুর্দৃশ্ত চিহ্ন দেওয়া | 

ঝ-_বিদ্যালয়ের ড্রিল। 

ঞ-_ইংরেজী ( স্বেচ্ছাধীন ) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব কর্তৃক 
নির্ধারিত মধা-ইংরেজী পাঠ্য-পুস্তক ; সরল পদ বিশ্লেষণ ও পদান্বয় সমেত 
ইংরেজী ব্যাকরণ ; রচনা ও অন্বাদ। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যখন 
যে পাঠ্যতালিকা প্রকাশ করেন, শিক্ষকগণ এই পুস্তকের ছিতীয় অধ্যায়ের 
লিখিত পাঠ্যতালিকার পরিবর্তে তাহা গ্রহণ করিবেন, (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 


০৯০ পপ, ৯ জপ, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
শিক্ষা ও উপদেশ । 


শীরীরিক ও মানসিক বুত্তি নিচয়ের যথানিয়মে ক্রমিক সামপ্তীম্ত ও 
সমুত্কর্ষ সাধনই শিক্ষাদানের মুল উদ্দেশ্ত, 
এবং উক্ত বৃত্তি নিচয়ের পরিবদ্ধক উপকরণ 
সমূহের যথাসময়ে শিশুসন্মু্ে সমুপস্থিতি ও 
সমীলোচনাই শিক্ষাদানেব প্রধান কার্ধ্য ; এই কার্ধা সাধনার্থে শিক্ষককে 
শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচের সমুত্কর্ষ সাঁধয়ক বিষয়সমূহ শিশুর 
সমীপে সমূপস্থিত করিতে হয়, যেহেতু বতক্ষণ পর্য্যন্ত শিপু ইন্দ্রিয় যোগে 
বন্ত ও শবের জ্ঞান লাঁভ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অবধান ও স্থৃতি 
এবং অন্তান্ত শক্তি পরিষ্ষ,ট হইতে পারে না; তৎপর অন্ুশীসন বলে 
অর্থাৎ পুরস্কারের আশীয় | তিরগ্ষারের ভয়ে শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি 
ুদ্ধিবৃত্তির সমীকরণ দ্বারাও শিক্ষ! দানে যথেষ্ট সগায়তা হয় । 

মানসিক বৃন্তি সমূহের ক্রমিক বিকাশ সাঁধনই শিক্ষা দানের ভিত্তি, 
বে প্রণালীতে ভড়জগতের ক্রমিক বিবৃদ্ধি ঘটে, সেই প্রণালীতে 
শিক্ষার উন্নতি সাঁধিত হয় ; সংক্ষেপে বলিতে বাহ্বস্তর বিবৃদ্ধি ও মান- 
সিক উন্নতি ও পরিবর্ধন একই সম্প্রসারণ (7৯৮০1801০1 ) নিয়মাধীন 
বটে; শিক্ষারদানার্ধে প্রবৃ্তি সমূহের আবশ্তকানুরূপ যথাযথ সঞ্চালন 
অর্থাৎ যখন যে বৃত্তির বিকাশের সময্ব উপস্থিত হয়, তখন শিশুর সম্মুখে 
সেই বৃত্তির বিকাশের অনুকুল বিষয় সমূহের সংস্কাপন এবং সেই বৃত্তিকে 
উহার নির্দিষ্ট উপযোগী কার্যে নিয়োগ দ্বারা ক্রমশঃ তাহার উন্নতি ও 
পুষ্ট সাধন কর! একাস্ত কর্তব্য) যাহাতে কোঁন প্রবৃত্তির অসাময়িক 
বিকাশের জন্য অতিরিক্ত উত্তেজনা ব্যবহৃত না হয় তৎ্প্রতি তীক্ষদৃষ্টি রাখা 


শিক্ষার উদ্দেস্ঠ 
ও উপায়। 


শিক্ষা ও উপদেশ । ৩৯ 


শিক্ষকের নিতীস্ত কর্তব্য) ইহাই স্ুশিক্ষার প্রকৃত গুণ এবং ইহাই 
স্থশিক্ষার যথার্থ ভি ত্তভূমি | 
প্রয়োজনান্ুরূপ উত্তেজন! ও অভিজ্ঞান সংযোগে প্রবৃত্তি বিশেষের 
সম্যক পরিবদ্ধনকে উহার যথাযোগ্য সঞ্চালন বলা যাইতে পারে, এবং 
প্রবৃত্তি বিশেষের প্রতি অতিরিক্ত উত্তে- 
জন! প্রয়োগ করতঃ যদি উহার অত্যধিক 
সঞ্চালন করা হয়, যাহাতে উহার পূর্ণ বিকা- 
শের বাধ! জন্মে তবে তাহাকে প্রবৃত্তির বিষম সঞ্চলন বলা হইয়া থাকে » 
উপরে বলা হইয়াছে শিক্ষাদান কার্ধ্যে প্রবৃত্তিনিচয়ের সমুতকর্ষণার্থে 
প্রকৃতির পরিবর্ধনশীলতার অনুসরণ কর! একান্ত কর্তব্য অর্থাৎ সর্ধপ্রথমে 
যে প্রবৃত্তি বিকশিত হ্ষ প্রথমেই উহার সঞ্চালন কর! আবশ্তক। বনু 
দর্শন ও কল্পন! শক্তির পরিবদ্ধনের পুর্বে কঠিন চিন্তাশক্তির বিকাশের 
জন্য উত্তেজনা করিলে সব্বথা কুফল ফলিয়া থাকে, এই স্বতঃসিদ্ধ ও 
সহজবোধ্য বিষয় আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর মূলমন্ত্র হইলেও হুঃখের বিষয় 
কার্ধাক্ষেত্রে উহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে। 
অনেকেই প্রবৃত্তি সমূহের পরিবদ্ধনের ক্রমবিকাশ ধরিয়া বাল্য 
জীবনকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়৷ থাকেন) বেনেকে নামক জনৈক 
জান্ম্যাণ পণ্ডিত উহা চারিভাগে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন; যথা-_-(১) প্রথম তিন বৎসরের 
শেষ পর্যাত্ত-_এই সময়ে শিশু কেবল নিজ প্রকৃতি ও বাহাবস্ত পরিদর্শন 
জ্ঞান লাভে ব্যস্ত থাকে; (২) সপ্তম বৎসরের পরিসমাপ্তি পর্যাস্ত-_-এই 
সময়ে শিশুর মানসিক মৃত্তি সর্চালন আরস্ত হর এবং এই সঞ্চালন বাহক 
ক্ঞানলাভান্থরাগের প্রায় সমতুল্য হয়। (৩) চতুদ্দিশ বৎসরের শেষ পর্য্যস্ত 
_-এই সময় মানসিক বৃত্তির সঞ্চালন বাঁ কর্ষণ পূর্বের স্তায় বস্ত-জ্ঞান 
সাপেক্ষ থাকে না। (৪) বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্তি পর্য্স্ত,--এই 


প্রবৃত্তির বথ।যথ 
পরিচ।লন! 


বেনেকের বত। 


৪০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষ!-বিধি | 


সময়ে উচ্চ মানসিক বৃত্তি সমূহ অধিকতর বিকশিত হয়। এরূপ বিভাগ 
অবশ্তই সর্বদা অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না, বলা! বাহুল্য প্রবৃত্তি সমূহের 
সমুন্নতি ক্রমশঃ এরূপ ভাবে ঘটিয়া থাকে যে তাহা নানাভীগে বিভক্ত ও 
উহাদের সীমা নির্ধারণ কর! অতি কঠিন এবং ভ্রমসঙ্কুল হওয়ারই নিতাস্ত 
সম্ভাবনা; শারীরিক গঠন, কৌলিক ভাব, 
দেশের জল বায়ুর অবশ্থা ও রোগ এবং স্বাস্থ্যের 
দ্বারা সর্বদা! উক্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে । বৈজ্ঞানিক-বিধিসম্মত শিক্ষাদান কার্যে আরও একটা কথা মনে 
রাখা কর্তব্য প্রবৃত্তি নিচয়কে কেবল যথাসময়ে বিস্ফরিত করিতে হইবে 
এমন নহে, তৎসহ প্রবৃত্তি বিশেষের আবশ্তকান্গুরূপ বিকাশের পরিমাণ 
নির্ণয় করিতে হইবে ; জীবনের পুর্ণ বিকাশের জন্ত যে প্রবৃত্তির যে পরিমাণে 
পরিবর্ধন ও উন্নতির প্রয়োজন তাহার পূর্ব জ্ঞান ও ভাবী অনুমান না 
থাকিলে শিক্ষাদান কার্ধ্য স্থসম্পন্ন হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা 
বাইতে পারে যে, স্থৃতিশক্তির সমুখকর্ষ সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
দেখিতে হইবে উহা জ্ঞানলাভের কতদুর অনুকুল এবং তদন্থুসারে উহার 
সথশলন ও পরিবর্ধনের দিকে মনোযোগ দিতে হইবে ; ইহাও নিতান্ত 
আবশ্তক যে শিশুগণ্রে মনোবৃত্তির স্বাভ/বিক গঠনের বিভিন্নত৷ অনুসারে 
উহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং আদর্শ পুর্ণ বিকাশের 
দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটা 
বালক স্বভাঁবতঃ যতই অবোঁধ বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন তাই 
বলিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তির স্ালনের আদৌ চেষ্টা না করা কদাপি সঙ্গত 
নহে (১)। প্রবৃত্তির স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি মনোযোগ ও সৎআদর্শের 
(১) কারণ এক সময়ে যে শিশু অকর্ণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, 


পরক্ষণেই দে আত্মবিকাশের সময় ও নুযোগ পাইয়া মহোন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম হইয়াছে এরপ দৃষ্টাস্ত বিরল নহে। যথা ক্লাইব, ডিমস্থিমিস, ওয়েলিজ্গটন ইত্যাদি । 


প্রবৃত্তি সমুহের যথাযথ 
ক্রমিক বিকাশ । 


শিক্ষা ও উপদেশ । 85 


অনুসরণ করিয়া শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলে অতি হুর্ববোধের অবস্থারও 
উৎকর্ষোন্ুখ পরিবর্তন হইতে পারে; শিশুদের শ্বাভাবিক শক্তি যতই 
তীম্ থাকে, শিক্ষাদানের সুফল ততই সত্বরে ও সহজে ফলিত হয়। 
তবে উৎকৃষ্ট বীজ ও নিকৃষ্ট বীজ হইতে অথবা! উর্ধরা ও অনুর্ববরা ভূমি 
হইতে যে সমান ফল ফলিবে ইহা! কখনও আশা কর! যাইতে পারে না। 
একটী সুবোধ বালকের শিক্ষা দান কার্য্যে বত সময় ও চিন্তা আবশ্তক 
একটা অবোধ বালকের জন্য সেই পরিমাণ চেষ্টা পওশ্রম (১) হইয়া! থাকে, 
ংসারক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় 
শিক্ষককে অনেক স্থলেই উক্ত প্রকার পওশ্রম করিতে হয় না অর্থাৎ 
স্বন্থ মনোবৃত্তির উৎকর্ষান্ুসারে শিশুগণের ভবিষ্যৎ কার্যক্ষেত্রের পথ 
হৃচিত হয়, এবং যথাপরিমাণ শক্তি সঞ্চালন অস্তে অনেকে শিক্ষা গৃহ 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিক্ষকের পরিশ্রম লাঘব করিয়! থাকে ৷ 
অভিনব অথবা গ্রীতিপ্রদদ আমোদজনক বিষয় সমূহে কিরূপে শিশুর 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হয়, কিরপে শিশু মনঃসন্নিবেশ দ্বার! 
শিক্ষণীয় বিষয় পুর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় তৎজ্ঞান থাক! 
শিক্ষাদান কার্য্যের প্রধান উপাদান | 
উপদেশ-__-উপদেশ দ্বারা বুভুৎ্সা, ভোগবৃতি ও ইচ্ছাবৃত্তির সমভাবে 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। মনোবিজ্ঞারের সহিত বৌধোদয়ের অতি নিকট 
সম্পর্ক রহিয়াছে, বিদ্যাশিক্ষা অন্যতম ব্যবহার-বিজ্ঞান বটে, এই 
বিজ্ঞানের বিধানান্ুপারে মন্ুষ্যের মনোবৃততি 
সমূহ পরিবর্ধিত, অন্ুশাসিত ও পরিচালিত 
হয়; বাস্তবিক অধ্যাপক একাধারে তার্কিক 


বিদ্যাশিক্ষা অন্যতম 
ব্যবহার বিজ্ঞান । 


(১) জমিনে শোরা| সম্থল বর নিয়ারদ্‌ 
দরো তোখমে আমল্‌ যায়ে মগর্দান ॥ 
* সেখ সাদী। 


৪২ উচ্চ-বাঙ্কালা-শিক্ষা-বিধি | 


দার্শনিক নীতিক্ঞের আসন পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, অধাপককে 
শিশুর মনো বৃত্তির পরিচালন, ভোগবৃত্তির সংকর্ষণ ও কর্তব্যপথ প্রদর্শন 
করিতে হয়, মানসিক গুণ সমূহের অর্থাৎ স্তি-শক্তি, বিবেক-শক্তি 
ইত্যাদির পরিকর্ষণই অধ্যাঁপনার প্রধানতম উদ্দেশ্ত, অতএব কি কি 
প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয় অবধাপকের তত্জ্ঞান 
লাভ কর! সর্বাগ্রে কর্তব্য; অব্যয়ন প্রণলীর তত্ব বুঝিতে হইলে মাঁন- 

,সিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণজ্ঞান লাভ নিতান্ত 

আবশ্তক, ষে পর্যান্ত তাহার নিজের এ বস্ত 

সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান ন| জন্মে সে পধ্যন্ত তিনি 
শিশুকে বাহা বস্তর জ্ঞান সম্যক্‌ শিক্ষা দিতে পারেন না, প্রবুন্তি বিশেষকে 
তন্নির্দিষ্ট উদ্দেশ্ত সাধনে নিয়োগ করাই অধ্যাপনার মুখা উদ্দেপ্ত সুতরাং 
ষে প্রণালীতে মানসিক বৃ্তিসমূহ সঞ্চালিত হইলে উহাদের স্থ স্থ 
উদ্দেগ্তানুরূপ কার্য সাধিত হইতে পারে অধ্যাপকের সেই প্রণালীর জ্ঞান 
থাকা আবশ্তক, তজ্জন্য শবার্৫থ বুঝাইতে নানাবিধ বস্তপ্রদর্শন দ্বার! এ 
বস্তর ধারণ! শিশুৰ হৃদয়ফলককে পরিশুদ্ধ রূপে উপদেশের তু'লতে 
আকিতে হয়, পুরস্কারের আশ। ও স্তশিবাদ অনেক সময় অব্যাপন। 
কার্য্যের অনুকুল হয়। শিক্ষার্থী যাহাতে প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ 
হয় তজ্জন্য অধ্যয়ন কাৃষ্যে পুরস্কার দানের 
বন্দোবস্ত করা হইরাছে, এই উদ্দেম্তসাধনার্থে 
পুরফ্কার ও প্রশংসাপত্র, উপাধি সম্মান ইত্যাদির স্থষ্টি হইয়াছে । আত্মীয় 
স্বজনের, অধ্যাপকের ও প্রতিবেশীর প্রশংসা বাদে ছাত্রের মানস 
ক্ষেত্রে অনেক সময় উৎসাহের বীজ রোপিত হয়, এবং উহা হইতে 
স্থফল ফলিতঠেও দেখা বায়, কিন্তু মন্ুষ্যপ্রকৃতি এরূপ ভাবে গঠিত 
যে এক অনির্বচনীয় জ্ঞানতৃষ্ণায় জীবাত্মা, সর্বদা ছটফট করে। 
এই জ্ঞানতৃষ্ণ নিবারণের জন্ত শিশুর বাক্যম্ফরণের সহিত যত বস্ত 


মানসিক প্রক্রিয়ার 
জ্ঞাম । 


উৎসাহ দান। 


শিক্ষা ও উপদেশ । ৪৩ 


তাহার ইন্ড্রিয়জ্ঞানগোচর হয় তত্প্রতি সে অনবরত “কি এবং কেন, 
এই প্রশ্ন করিতে থাকে, এই জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য বুবক তাহার 
জীবনের ভৌগন্ুখ বিস্বত হইয়া মধ্যরাত্রিতে প্রদীপ প্রজ্ৰালনে 
জ্ঞানদেবীর অঙ্চনা করে। এই তৃষ্খ নিবারণ 
করিতে অশীতিবর্ষায় বৃদ্ধ কখনও সাহারার 
বালুকাস্তপে কখনও হিমালয়ের শূঙ্গে, কখনও বা কেন্ত্রপ্রদেশে বিচরণ 
ও ভ্ঞানলীভে আত্মোৎ্সর্গ করে । সুতরাং এই স্বাভাবিক জ্ঞান তৃষ্তাকেই 
অধ্যয়নের মূল উত্স মনে করিতে হইবে ) এই স্বাভাবিক জ্ঞান তৃষ্ণার 
সময়, প্রকার ও পরিমাণ নির্ণয় এবং পরিতৃপ্তির উপর অধ্যাপনা ব্রত 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে৷ অধ্যাপন। কার্য্যে এই স্বাভাবিক জ্ঞান তৃব্তার 
হ্যায় প্রশংসা 'ও পুরস্কারের আশ! কদাপি সমফলপ্রদ হইতে পারে না; 
কাজেই অধ্যয়ন প্রণালী এরূপ ভাবে বিধিবদ্ধ কর! আবশ্তক যাহাতে 
এই স্বাভাবিক জ্ঞান-তৃষ্ণা ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইয়। উহার পরিতৃপ্তি পুর্ণ 
জ্ঞানলাঁভে পরিণত হয়, এবং প্রশংসা ব! পুরস্কার লাভের বাসনা ক্রমশঃ 
চিত্তক্ষেত্র হইতে বিলয় প্রাপ্ত হয়; স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্থাকে প্রশংসাবাদ 
লীভের বাসনার সহিত সমান আসনে আসীন করিলে প্রকৃত অধ্যয়ন 
কার্যে বিষম ভ্রান্তিজনক কাজ কর! হয়, কারণ ইহাতে অধ্যক্রনের মূল ও 
বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যকে দুর্বল করিয়া অপেক্ষাকৃত আনুসঙ্গিক ইতরেতর উদ্দে- 
শতকে বলবৎ কর! হয়, সর্ধপ্রকার অধ্যয়নকে রাজকীয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষা াঁচে গঠিত এবং পরীক্ষকদের প্রদত্ত প্রশ্নোন্তরের অনুপাতে 
অধ্যয়নের সফলতার মাত্রা নির্ণয় কর! নিতাস্ত ত্রাস্তিজনক, ইহাতে স্বাধীন 
ভাবে অধ্যয়নের শক্তি রহিত, মৌলিকচিস্তা অন্থুপার্জি্বত এবং নুতন 
ভাব, নূতন জ্ঞানোপার্জনের পথ সঙ্কুচিত হয়, বিশেষতঃ পরীক্ষান্তে 
উপাধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শঃ উচ্চ আশা বিদুরিত, অধ্যয়ন ও চিন্তা 
করার অভ্যাস বিলুপ্ত হয়; বিশুদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ করা যে নিতান্ত 


স্বাভাবিক জ্ঞান তৃষ্ণা । 


৪৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষ1-বিধি । 


কঠিন বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহা কিছুই আশ্র্ধ্জনক নয় যে 
প্রত্যেক আবিষ্কারক বাঁ ভাবুকের মস্তি এই কঠিনতম বিষয়ে আলোড়িত 
হইতেছে, এই বিষয়ে আমাদের মনোবোগ স্বতঃ শাকৃষ্ট হয়, কারণ আমি 
জীবনে যতই অগ্রসর হই, ততই বু'ঝতে পারি ষে সুশিক্ষা-প্রণালীর 
অভাবে আমাদের নিজের কত সময় নষ্ট হইয়াছে, কত যত্ব বিফল 
হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে আমাদের সন্তান সম্ততির আর তদ্রপ অবস্থা 
না ঘটে তজ্জন্ত আমরা স্বভাবতঃ চিস্তিত হই; এই ভন্ত সর্ব! শিক্ষা- 
প্রণালীর সংশোধন ও পরিবর্তন হঈতেছে ; মহাত্ম! বেকনের মতে শিক্ষা- 
প্রণালীতে সতত যুগান্তর উপস্থৃত হইতেছে ; সর্বসাধারণে যাহাতে অন্ন 
সময়ে সম্ভবপর অল্পপরিশ্রমে প্রচুর শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করিতে পারে, 
তছুপায় অবলম্বন করাই বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধানতম উদ্দেশ্ত ? 
আমাদের মনে করা উচিত যে ভাষাশিক্ষা জ্ঞান লাভের উপায় ভিন্ন উহা 
শিক্ষাদানের চরম-উদ্দেম্ত নহে, কারণ ভাষার সাহায্য ভিন্ন অন্যান্য বু 
উপায়ে জ্ঞানলাভ কর! যাইতে পারে ; আমাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে 
হইবে পুস্তক পাঠের পরোক্ষ শব্ব-জ্ঞানের অপেক্ষা সাক্ষাৎ বন্তর জ্ঞান 
অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং পুস্তক বা বিদ্যালয়ের পরিসরে বদ্ধ না থাকিয়া 
নিজ নিজ চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে প্রককতি-উদ্যানের নৰ নব জ্ঞানকুস্থম চয়ন 
করা শতগুণে শ্রেয়স্কর ; মুখস্থ করিয়া! স্থৃতি-নিপীড়ন অপেক্ষা অর্থ বুঝিয়া 
শিক্ষার সার-গ্রহণ একান্ত কর্তব্য; এই সকল নীতিহ্থত্রে বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালী গ্রথিত ও শৃঙ্খলিত হইতেছে | এসময় এইভাবে অন্থু 
প্রাণিত হইয়া প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে হইবে । 
ব্যাপক-শিক্ষা ও ব্যক্তিগত মনোযোগ । 

যদিও একত্রিত (0০0115063 ) বিষয় বা! শ্রেনীর ধারণা আমাদের 

জ্ঞানলাভের পক্ষে নিতান্ত অন্ুকুল, তথাপি প্রথমে কোন শ্রেণীয় এক 


শিক্ষা ও উপদেশ । ৪৫ 


একটার ([770110891 ) জ্ঞান না জন্মিলে সেই শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করা 
যায় ন1; উতদ্ভিদ-বিদ্যা ৰ! প্রাণিবিজ্ঞান শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা এ কথার 
সার্থকত৷ প্রতিপন্ন হইবে ; প্রাচীন সময়ে প্রথমে উদ্ভিদ জাতির সাধারণ 
জ্ঞানলাভের পর তদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের বিষয় শিক্ষা দেওয়া 
হইত, কিন্ত আধুনিক প্রথাস্থসারে শ্রেণীবিশেষের মৌলিক বিষ বা 
উপাদানের জ্ঞানলাভের পর তৎশ্রেণীর জ্ঞান লাভ করিতে হয়; এই 
প্রথামতে উপাদান সমূহের মধ্যে যে সাদৃশ্ত থাকায় তাহারা এক শ্রেনভুক্ত 
হয় এবং যে যে বিভিন্নতাবশতঃ তাহার! পৃথক শ্রেণীতে পরিগণিত হয় 
তত্প্রতি শিক্ষকগণের সর্ধপ্রথমে মনোযোগ দেওয়। কর্তব্য | মনে রাখিতে 
হইবে বে এই সাঘৃপ্ত ও বৈষম্য জ্ঞানই সর্ব প্রকার জ্ঞানার্জনের সোপান । 

বাগানের মালী যেমন একত্রে বীজ রোপণ ও চারা উত্পাদন ও জল 
সেচন দ্বারা গুন্সগুলিকে সমভাবে বর্ধিত করিতে চেষ্টা করে অথচ কোন 
স্থানের বীজ নষ্ট হইলে তথায় নূতন বীজ বপন করে, অপর স্থলে চারাগুলি 
দূর্বল ও কাটদষ্ট ভইলে উহাদের মূলে সার দিয়! কিম্বা অন্য কোন উপায়ে 
কীট নাশ করে শিক্ষককেও ঠিক সেই ভাবে কার্য করিতে হয় অর্থাৎ 
এক শ্রেণীর ছাত্রগণকে প্রথমতঃ এরূপ ভাবে এ শ্রেনীর শিক্ষণীয় বিষয়- 
গুলি শিক্ষ! দিতে হয়, যাহাতে ছাত্রগণের উহাতে সাধারণ জ্ঞান জন্মিতে 
পাঁরে। কিন্তু ছাত্র বিশেষের মানসভূমি অনুর্বরা হইলে, কিন্বা স্থৃতি ছুর্ববল, 
বুদ্ধি নিস্তেজ, পাঠে মনোযোগের অভাব ঘটিলে 
শিক্ষকের এরূপ অধিকতর মনোযোগের সহিত 
শিক্ষাদান করিতে হইবে, যাহাতে উহাদের 
মানসিক অনুত্বরতা বিদু'রিত, পঠিত বিষয় চিত্তফলকে অস্কিত, বুদ্ধিবৃতি 
উদ্দীপ্ত, এবং মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে । 

কোন শ্রেণীর পাঠদানকাঁলে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় এ শ্রেণীর 
সমস্ত ছাত্রগণ সমভাবে আয়ন্ত করিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা শিক্ষকের 


মানমিক শক্তির 
'বিভিন্নতা। 


৪৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


পক্ষে অনুচিত, অনুসন্ধান করিলে দেখ! যাইবে যে পাঠদানকালে 
শতকরা ৭৫ জন ছাত্র উহ! আয়ত্ত করিতে পারে নাই; হয়ত কেহ 
কিছু ন! বুঝিয়া, কেহ অন্যমনস্ক থাকিয়া, কেহ রীতি রক্ষার জন্য 
শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়া থাকে ; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে অনেকে 
তাহার মন্দ সম্যক গ্রহণ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় শ্রেণী 
বিশেষের সমস্ত ছাত্রগণকে এক ভাবে এক বাঁধ গদ শিখাইতে চেষ্টা 
করিলে কোন ফল-লাঁভের সম্তাঁবন! নাই । এশ্রেণীর ছাত্রবিশেষের 
মানসিক প্রবৃত্তির উদাহরণ দেওরা বাইতেছে। মনে করুন নিশি, 
শশী ও অরুণ এই তিনটা বালক এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। 
নিশির বুদ্ধি তীক্ষ, শিক্ষকের মুখ হইতে কিছু বাহির হইবামাত্র 
সে তাহ! শিখিয়া ফেলে । শশীর স্থৃতিশক্তি 
তত সতেজ নহে, বুদ্ধিশক্তিও প্রখর 
নহে। তাহাকে এক বিষয় তিনবার না 
বলিয়া দিলে সে তাহা স্মরণ রাখিতে বা বুঝিতে পারে না । পক্ষান্তরে 
অরুণেব মনোবৃত্তি সতেজ থাকিলেও পাঠের সময় অন্যমনস্ক থাকে, 
পাঠগ্রহণ কালে কি এক চিস্তা-আোত অস্তঃসলিল। ফন্তুর স্তায় তাহার 
মানস-ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে থাকে যে, শিক্ষকের বত উপদেশ যত 
ব্যাখ্যা সমস্ত প্র শোতে ভাসাইয়। লইয়া যায়, ক্ষণকালের জন্য তথায় 
কিছুই স্থাক্মী হইতে পারে না) এই তিনটী বালকের জন্ত একবিধ শিক্ষা- 
প্রণালী অবলম্বন আর তিন্টী বিভিন্ন রোগের রোগীকে এক পর্যযায়ের 
'উঁষধ সেবন উভয়ই সমান কথ! । 


বাক্তিগত শার্থক্যের 
উদ্দাহরণ। 


বিশ্লেষণ প্রণালী । 


ভিন্ন ভিন্ন বিধ জ্ঞানের সমীকরণে আমাদের বাহ বস্তর সাধারণ জ্ঞান্‌ 
জন্মে; সুতরাং উহা! যৌগিক জ্ঞান; যে 
প্রণালীতে আমর! বাহাবস্তর প্রত্যেক 
উপাদানের জ্ঞান হইতে উক্ত যৌগিক জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহাকে 
বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলা যায় । শিশু অনেক সময় ষাহা অমিশ্র পদার্থ 
বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক তাহা অমিশ্র পদার্থ নহে । শিশুর নিকটে 
যে কোন পু্প-যথা স্ুর্ধ্যমুখী বা পদ্ম অমিশ্র বলিয়া বিবেচিত 
তষ্টতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদ-বিদ্যাশিক্ষায় সে যতই অগ্রসর হয়, 
ততই তাহার সে ভ্রম দুবীভূত হইতে থাকে । যখন বিশ্লেষণ প্রক্রিয়। 
দ্বারা শিশুকে পুপ্পের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান অর্থাৎ অসিফলক, পাপড়ি, 
কেশর ইত্যাদি দেখান যায়, তখন সে সহজেই বুঝিতে পারে যে, পুষ্প 
একটা মৌগিক পদার্থ; এইরূপে শিশু কোন্‌ কোন্‌ বস্তকে অমিশ্র 
বিষয় বলিয়া মনে করে শিক্ষকগণ তাহা বুৰিতে চেষ্টা করিবেন, এবং 
মনে রাখিবেন বে, যতক্ষণ বিশ্লেষণ প্রথা দ্বার! সে প্রকৃত তত্ব বুঝিতে না 
পারে, ততক্ষণ এমন কি ধূমকলকে (1+০০০7)০6০৩) অমিশ্র পদার্থ মনে 
করা তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। 

ছাত্রগণ শিক্ষণীর সমস্ত বিষয়ই শিক্ষকের মুখ হইতে শিক্ষা করিবে 
উহা কখনই বাঞ্চনীয় নহে; শিক্ষক ছাত্রগণকে শিক্ষালাভের পথ প্রদ- 
শন করিবেন, ছাত্রগণ নিজ পায়ে চলিতে চেষ্টা করিবে । তজ্জন্ত 
শিক্ষাদান প্রণালী প্রবর্তন পুর্ণ হওয়া আবশ্তক | ইঙ্গিত ও সন্ষেত এবং 
নানাবিধ কৌশলে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভেরপথ প্রদর্শন 


সংন্ঞা। 


৪৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 


করিবেন, ছাঁত্রগণ শিক্ষকের উক্তবিধ প্রবর্তনা বলে স্ব স্ব শিক্ষা লাভ 
করিতে যত্ববান্‌ হইবে ? শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক 
আলোকধারী এবং ছাত্র তত আলোক 
সাহায্যে স্ব স্ব গন্তব্য পথে স্বাধীন ভ্রমণকারীর 
ন্যায় চলিবে ; এই মহান্‌ উদ্দেশ্ত সাধনার্থে বিশ্লেষণ প্রণালী নিতাস্ত 
ফলোপধায়ক হয়, যদি যৌগিক বিষয়ের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া 
তাহার প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীকে দেখান বায়, তবে বহু অন্তরায় তাহার 
সম্মুখ হইতে সরিয়া পড়ে এবং শিক্ষার পথ সহজ হইয়া উঠে) ভাষার 
সহজতম উপাদান হইতে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত যৌগিক বিষয়ের শিক্ষা 
হ্বারা প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতি সাধিত হয়; 

এরতদবস্থায় শিক্ষাসৌকার্য্যে বিশ্লেষণ প্রণালী নিতাত্ত আবশ্যকীয় | 
বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যে ইহার বহুল প্রয়োগ হইতে পারে । উদাহরণ 
স্বরূপ বল! যাইতেছে বর্ণবিন্তাস করিতে একটা শব্কে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত করিতে চিস্তা শক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে এ শব্দ বিশুদ্ধ 
রূপে স্মরণ রাখিতে বা উহার পুররুক্তি করিতে স্থতিশক্তি যথেষ্ট সাহাষ্য 
প্রাপ্ত হয়; বর্ণাশুদ্ধি হইতে রক্ষা পাওয়ার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়; 
অর্থ না বুঝিতে পারিলে কোন পদ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করা অসম্ভব । 
আমর! দৈনিক পাঠ হইতে কতিপয় পদ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র উপপদে বিভাগ দ্বার! 
পাঠ পর্য্যায়ের চিহ্ন হুস্থ ও দীর্ঘ উচ্চারণ ইত্যাদির আবগ্তকতা বুঝিতে 
পারি; ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি কেবল মুখস্থ না করিয়া 
বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা করিলে সহজে ও স্বর্ন সময়ে অধিকতর 
সুফল লাভ কর! যাইতে পারে । 

কোন বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হুইলে উহার প্রত্যেক 
উপাদান তন্ন তন্ন করিয়া! বুঝিতে হয় । কোন বিষয়ের মূল উপাদানগুলি 
ভালরূপে না বুঝিয়! উহ! শিক্ষা কর! পণ্ডশ্রম মাত্র, এপ জ্ঞান নিতান্ত 


শিক্ষাকার্য্যে বিশ্লেষণ 
প্রণালীর প্রয়োগ । 


সংশ্লেষণ বা সমীকরণ ) ৪৯ 


অপরিস্ফুট ও অস্থায়ী । শত বিষয় অপ্পষ্টরূপে শিক্ষা করা অপেক্ষা 
একটা বিষয় বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা! শতগুণে শ্রেয়স্কর । অধীত 
বিষয়ের সাহাব্যে ৪ আন্দোলনে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচাঁলনে যাহাঁতে নৰ 
নব জ্ঞানলাভ করিতে পারা যাঁর তজ্জন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েরই 
বিশেষরূপে যত্ববান্‌ হওয়! নিতান্ত উচিত। 


ংশ্লেষণ বা সমীকরণ । 


যে মানসিক শ্রক্রিরাদ্বারা ছাত্রগণ তাহাদের পুর্ব পরিজ্ঞাত পদার্থ 
বা বিষয়সমূহের ধারণার সংযোজন পূর্বক নৃতন জ্ঞান লাভ করে, তাহাকে 
সংশ্লেষণ বা সমীকরণ প্রণালী বলে; ইহা বিশ্লেষণ প্রথার বিপরীত 
প্রণালী মাত্র; মনে করুন আমাদের সম্মুখে যেন একটা “বল্‌ রহিয়াছে, 
গোলত্ব বা কাঠিন্যের ধারণা না থাকিলে, “বল্‌” গোলাকার বা “বল্‌, 
কঠিন” বললে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিব না; এস্থলে যে প্রক্রিয়া 
দ্বারা আমাদের পুর্ববার্ভি ত এ বা কাইন্ের ধারণা “বলের” সহিত 
সংযৌজিত করিয় “বল্‌ গোল!কাঁর”্বা “বল্‌ কঠিন বাকোর অর্থ পরিগ্রহ 
করিতে পারি, তাহাকে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়। বলে; কতকগুলি স্বীকার্ধ্য বা 
স্বতঃসিদ্ধ উপলক্ষ করিয়া এই প্রণালীর অন্ুনরণ করিতে হয় * জড়-বিজ্ঞান 
গণিত-বিজ্ঞান, জ্যামিতি ও দর্শন শাস্ত্রের ভিন্তি এই প্রণালীর উপর 
স্থাপিত; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, তাপের শ্রসারণ, শৈত্যের সঙ্কোচন এবং 
জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া নূতন নৃতন বিষয়ের 
জ্ঞান অজ্জন করিতে হয়, আমর! এই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া মতে কতকগুলি 
কারণভূত আদি জ্ঞান স্বীকার করিয়া যুক্তির সাহায্যে উহার কার্য্য 
অবধারণ করিতে পারি। 
কোন শ্রেণীতে ব্যাকরণের ক্রিয়ার কাল বিভেদ” শিক্ষা্দানার্ধে 
শিক্ষক যদ্দি একজন বালককে ব্র্যাকৰোর্ডে উহা! লিখিতে দেন এবং 
৪ 


৫০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


অপরাপরকে লিখিতাংশের ভ্রম-্প্রমাদ প্রদর্শন করিতে বলেন এবং 
অশুদ্ধাংশের নিম্নে রেখা টানিতে দেন এবং তৎপর শুদ্ধাশুদ্ধ বলিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা! করেন, তবে উক্ত শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রগণের একত্রে এক- 
কালে কথিত বিষয়ে প্রকৃষ্টরূপ অধিকার জন্মিতে পারে। 

ভূগোল শিক্ষা দান কালে প্রথমে কোন দেশের সীমারেখার মানচিত্র 
আঁকিয়া তন্মধ্যে ক্রমে পর্বতগুলির অবস্থান, নদী-প্রবাহের গতিবিধি 
অঙ্কিত এবং এঁতিহাসিক ঘটন! সংশ্রবপর্ধ্যায়ে কিংব! দেশজাত দ্রব্যের 
গুণান্ুসারে নগর উপনগরাদি উদ্লেখ করিলে তদ্ভারা উত্কৃষ্টরূপে ভূগোল 
ও ইতিহাস একত্রে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পানে । এই প্রণালীতে শিক্ষক 
যদি স্বয়ং ব্র্যাকবোর্ডে কোন দেশের সীমারেখা অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে 
প্রত্যেক ছাত্রকে একটী একটী বিষয় লিখিতে দেন এবং তৎপর মুদ্রিত 
মানচিত্র খুলিয়৷ ছাত্রদিগকে স্ব স্ব ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে দেন, তবে তাহারা 
সকলে একত্রে এক সময়ে যে শিক্ষা-লাভ করে, তাহা চিরস্থায়ী হয় 
এই সংশ্লেষণপ্রণালী অবলম্বনে ভূগোল ও ইতিহাস একত্রে শিক্ষা দিলে 
জাতীয় জীবন গঠনে (১) আশ্চর্য্য সুফল ফলিতে দেখা বায় । 


মৌখিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ | 


মৌখিক শিক্ষা স্বাধীনতাপুর্ণ, পুস্তক পাঠের শিক্ষা সংস্কীর্ণ ও 
সীমাঁবদ্ধ। মৌখিক শিক্ষায় শিক্ষক নানাপ্রকারে সাব্যানুরূপ শিক্ষণীয় 


৬ পাপা পাপা শা 


(১ ফাল্কো প্রালিয়ান যুদ্ধে এই উক্তির সারবত্ত1 প্রতিপন্ন হইয়াছে ; জার্মা।ণ সৈম্যগণ 
ফান্স দেশের তূগোলতন্ব এমনকি ফরাশিদের অপেক্ষাও অধিকতর পরিজ্ঞাত ছিল। জারা" 
ণির প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে অতুৎকৃষ্ঠ প্রণালীঠে তৃগেল শিক্ষ। দেওয়৷ হয়, তজ্জন্য 
জান্মানগণ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা! ভৌগোলিক জ্ঞানে সমুন্নত হয়; অনেকেই বলে 
যে তাহাদের দেই ভৌগেলিক জ্ঞ!নের পরাকাষ্ঠা বলে তাহারা ফরাসীদের রহিত যুদ্ধে 
জয়ী হইতে পারিয়াছিল। 





চি 





মৌখিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ । ৫১ 


বিষয় শিক্ষা দিতে সক্ষম হন; ছাত্রগণের মানসিক অনুরাগ ও প্রবৃত্তি 
অনুযায়ী বিষয় সমুহের অবতারণ! দ্বার! তাহাদের স্থতিক্ষেত্রে শিক্ষণীয় 
বিষয় চিরজীবনের জন্ত প্রতিফলিত করিতে পাঁরেন ; মৌথিক শিক্ষাতে 
ছাত্রগণ স্থ স্ব প্রবৃত্তির পরিতোষক বিষয় সমূহ স্বাধীন ভাবে অধিকতর 
আগ্রহ ও মনঃসংযোগের সহিত শিক্ষ। করিতে পারে, অথচ পুস্তক পাঠে 
শিক্ষক ও ছাত্রকে পুস্তকে লিখিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিতে হয়, 
এবং তাহাতে শিক্ষা কার্যে স্থাধীনত৷ বিলুপ্ত ও শিক্ষার্থর স্বাধীন চিন্তা 
খববাকৃত হয়। 

উক্জ্রিয়ের পরিচালন! দ্বারা বস্তজ্ঞান লাভের নামই প্রকৃত শিক্ষা । 
মৌখিক-শিক্ষা কালে শিক্ষক ছাত্রকে বাহ-বস্ত দেখাইয়া! তৎসম্বন্ধীয় 
জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দিতে সক্ষম হন, কিন্তু পুস্তক পাঠে তদ্রপ বস্তবর 
সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ কোন ক্রমেই হইতে পারে না, উহাতে ছাত্রগণ 
স্বাধীন ভাবে বস্তর সাক্ষাৎ জ্ঞানলাঁভে বঞ্চিত 
হয়, এবং পরের সংগৃহীত বিষয় পরোক্ষ ভাবে 
শিখিতে বাধ্য হয়, ইহাতে বস্ত সন্দর্শন জনিত 
সাক্ষাৎ জ্ঞান-লাভের স্বাভাবিক পথ অবরুদ্ধ এবং বর্ণমালায় শৃঙ্খলিত 
অকিঞ্চিৎকর শব্দগত-জ্ঞান-লাভের পথ প্রশস্ত হয়, প্রকৃতি ভাগার 
হইতে অনন্ত জ্ঞানরশ্মি লাভের চেষ্টা, যে পুস্তকপৃষ্ঠায প্রতিকলিত 
আলেয়ার পশ্চাৎ ধাঁবন হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহ! বল! বাহুল্য; যে 
শিক্ষা প্রণালীতে বাচনিক শিক্ষা অপেক্ষ। পুস্তক পাঠের জন্তে অধিকতর 
সময় ব্যয়ের বিধান থাকে, তাহ! কোন প্রকারেই নির্দোষ শিক্ষাপ্রণালা 
হইতে পারে না; উক্ত প্রণালী মতে জ্ঞানলাভের পথ পুস্তক- 
পৃষ্ঠাতে সীমাবদ্ধ হওয়াতে, পিতা মাত! শিশুগণের হাতে অতি পত্বরে 
পাঠ্যপুস্তক সমর্পন করিতে বাধ্য হন, শিশুগণ পুষ্তককেই একমাত্র 
ভ্ঞানাধার মনে করিয়া প্রকৃতির পর্যালোচনা হইতে নিবৃত্ত হয়, 


মৌথিক শিক্ষার 
উপকারিত।। 


৫২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


এবং প্রবৃত্তির পরিপোষক শিক্ষা লাভে বিরত হয়। ইহাতে তাহাদের 
সমূহ ক্ষতি ঘটে । 

যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথ বদ্ধ হয়, তখন এই পরোক্ষ- 
জ্ঞানে নিতাস্ত অকিঞ্চিৎকর ফল লাভ হইয়া থাকে। পুস্তক পাঠে 
জ্ঞানার্ঘন, আর নিজ চক্ষে না দেখিয়া পর চক্ষে দর্শন, উভয়ই সমান 
কথা ; জন্মাবধি বিনা পুস্তকম্পর্শে শিশু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশকালে 
যে জ্ঞান লাভ করে, শিক্ষকগণ তাহার মূল্য ভুলিয়া যান; কোমলমতি 
শিপু বাহ্-বস্তর যে জ্ঞান পিপাসায় অনবরত ছট ফট করে, শিক্ষকগণ 
সে তৃষ্ণা নিবারণের উপায় অবলম্বন করেন না, বরং পুস্তক-ফলকে শিশু- 
গণকে তাহাদেয় প্রবৃত্তির অনায়ত্ত ও অবোধ্য বিষয়ের নানা প্রতিবিশ্ব 
দেখাইতে প্রণোদিত ও প্রবন্তিত করেন, এতদ্বারা অনেক সময় প্রকৃত 
জ্ঞান লাভের পথ পরিত্যাগ ও গ্রন্থের উপাসনা করা হয়। 

যতদিন পর্যাস্ত গৃহ, পথ ও মাঠে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুর বুৎপত্তি 
না জন্মে, ততদিন তাহাকে পুস্তকগত জ্ঞান- 
লাভের জন্য উত্পীড়ন করা কদাপি সঙ্গত 
নহে; বাচনিক শিক্ষা প্রধানতঃ জিহবা ও 
শ্রবণেক্জ্িয়ের কার্য্ের উপর নির্ভর করে, শিক্ষক এরূপে শব্দ উচ্চারণ 
করিবেন, যাহাতে উহা বিশুদ্ধরূপে ছাত্রের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, 
এবং যাহাতে ছাত্রও উহা পরিষ্ষাররূপে উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয়। 
কোন বন্ত বা বিষয়ের পরিবর্তে পুস্তকে কতকগুলি শব্ধ ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয় যোগে এ বস্ত বা বিষয় সম্বন্ধে শিশুর যে ধারণ! হয়, 
পুস্তকের শব্দ হইতে শিশু তাহাঁর পুর্ব্বের ধারণার অতিরিক্ত আর কিছুই 
হদয়জম করিতে পারে না; কাজেই রাস্থ বস্তর জান না জন্মিলে পুস্তকের 
জ্ঞান জন্মিতে পারে না, শিকষকগণকে সর্ধদাই মনে রাখিতে হইবে যে 
ছাত্রগণকে বস্তর সাক্ষাৎ জন লাভার্থে বাচনিক শিক্ষা দিতে হইবে ; 


মোখিক শিক্ষা ও 
পর্যাবেক্ষণ । 


মৌথিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ । ৫৩ 


বাহ্-বস্ত-প্রদর্শন দ্বারা শিশুগণকে বাচনিক শিক্ষাদান বতদুর সুবিধা 
জনক, পুস্তকযোঁগে ততদুর হইতে পারে না। শিশুগণের প্রাথমিক জ্ঞান 
মৌখিক উপায়ে লাভ করাই প্রকুষ্ট পদ্ধতি । ছাত্রগণ যে বিষয়ে 
অধিকতর উৎসুক থাকে, সে বিষয় সহজে শিক্ষা করিতে পারে । বাচনিক 
শিক্ষা কালে শিক্ষকগণ এই কথা মনে রাখিয়া ছাত্রের মনোরম্য বিষয় 
সমূহ শিক্ষ৷ দিবেন, তৎপর শিশুগণের পক্ষে শিক্ষক হইতে নানা বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে না; শিশুগণ যাহা 
শিখিয়াছে তাহা যাহাতে তাহাদের মনে বিশদরূপে প্রতিফলিত এবং 
তাঁহাদের পঠিত বিষয় গুলির পুনরাবৃত্তি দ্বারা যাহাতে তাহাদের স্মৃতি 
শক্তি সতেজ ও পরিমার্জিত হয়,তত্প্রতি শিক্ষকগণকে বিশেষ মনোযোগী 
হইতে হইবে । ইহাতে ছাত্রগণ বাহা একবার শিক্ষা করে, তাহার পুনরা- 
লোচন! করিতে সক্ষম হয় | 

ইহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বকুতা দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী 
বয়োধিক ছাত্রগণের জন্ত যতদুর ফলপ্রদ হয়, শিশুগণের জন্ত ততদূর 
ফলপ্রদদ হইতে পারে না। শিশুগণ শিক্ষকের বক্তৃতায় আবশ্তকাহ্ুরূপ 
মনোযোগ দিতে সক্ষম হয় না) বক্তৃতা কালে শিশু যে কখন অন্যমনস্ক 
হইয়৷ পড়ে, শিক্ষক তাহা বুঝিতে পারেন না; অতএব শিক্ষকগণ অল্পবয়ঙ্ক 
শিশুগণের পাঠদানার্থে যথাসম্ভব বক্ততা'-প্রণালী বর্জন করিবেন) 
শিশুগণের পাঠদানার্থে প্রশ্নোন্তর প্রণালীই অধিকতর ফলপ্রদ হয় বলিয়! 
মনে রাখিবেন। 

অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষকগণ কেবল প্রশ্ন করিৰেন, ও ছাত্র 
গণ উত্তর দিবে, ইহা কিন্তু স্বাভাবিক প্রথা 
বলিয়া সর্বদা গৃহীত হইতে পারে নাঃ 
কারণ স্বাভাবিকনিয়ম মতে শিশুকে তন্বজিজ্ঞান্্ হইতে ও শ্প্রশ্ন 
করিতে এবং শিক্ষককে জ্ঞানদাতাংস্বর্ূপে উত্তর দ্বিতে হয় । শিক্ষকগণ 


প্রশ্ন করণ। 


৫৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-াশক্ষা-বিধি 


স্থধু প্রশনসথষ্টির বস্ত্র ন| সাজিয়া উত্তরবাহী জ্ঞানোৎ্স 'হইতে চেষ্টা 
করিবেন । 

প্রশ্নগুলি প্রধানতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্তমূলক হওয়া আবশ্তক ) যথা--(১) 
পরীক্ষার্থক, (২) শিক্ষাদায়ক | 

(ক) পূর্ব পুর্ব পাঠে ছাত্রগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তৎ 
পরিমাণ অবধাঁরণার্থে দৈনিক পাঠারস্তে 
পরীক্ষার্থক প্রশ্ন প্রযুক্ত হইয়া থাকে? ছাত্রগণ 
যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার উদ্দীপন এবং পুর্ব্বলন্ধ জ্ঞানবলে নৃতন 
জ্ঞান লাভের পথ প্রদর্শন করাই পাঠারস্তে প্রাথমিক প্রপ্ন জিজ্ঞাসার 
(11009900601  005500175 ) প্রধান উদ্দেশ্ত ; নবনিয়ৌজিত 
শিক্ষকগণ প্রাথমিক প্রশ্রের উক্ত উদ্দেশ্ত পরিগ্রহ করিতে পারেন নাঃ 
একটা প্রশ্নের অনির্দিষ্ট বহু উত্তর হইতে পারে, তদ্রপ শ্রাথমিক প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত নহে; “জলপান” সম্বন্ধে পাঠদানকালে শিক্ষক 
হয় ত শিশুকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে “তৃষ্ঠ” বোধ হইলে তোমার 
মাতা কি পান করেন ?” এ প্রশ্নের বহু উত্তর হইতে পারে, তাহা অবশ্যই 
প্রশ্নের উদ্দেশ্ত নয়। এই শ্রেণীর প্রশ্ন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্বে সম্ভবতঃ সে প্রশ্্ের কি উত্তর হইবে তাহ! না 
ভাবিয়া! শিক্ষক কদাপি প্রশ্ন করিবেন না । 

পরীক্ষার্থক প্রশ্রদ্বারা ছাত্রগণের মনে পুর্বপাঠ জাগ্রত ও তাহাদের 
পূর্বার্জিত জ্ঞান বিশোধিত হইয়াছে কি না, পরীক্ষার্থক প্রশ্নের এই 
উদ্দেশ্ত শিক্ষকগণ সর্বদা ম্মরণ রাখিবেন | : 

(ক) পাঠদানকালে শিক্ষাদ্দায়ক নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা 
যাইতে পারে; এতন্বার! পাঠের প্রতি ছাত্র- 
গণের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখিতে হয়! পাঠ 
দানকালে এরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে এক দিকে ছাত্রগণের বিচারশক্তি 


(১) পরীক্ষার্থক প্রশ্ন । 


(২) শিক্ষাদ,য়ক প্রশ্ন । 


মৌথিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ । ৫৫ 


যেমন সতেজ হয়, অন্য দিকে পাঠের প্রতি তেমনই তাহাদের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়। 

(খ) ছাত্রগণের মানসিক বৃত্তির সঞ্চালন করা শিক্ষার্দায়ক প্রশ্নের 
অপর উদ্দেন্ত ; ইহাতে শিশুগণের মানসিক শক্তির সঞ্চচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের তর্ক ও বিচারশক্তি বর্ধিত হয় | 

(গ) প্পরশ্নাভাষেই যাহার উত্তর হুচিত হয়, তন্রপ প্রশ্ন (59017 
006501015 ) কর! সঙ্গত নহে; এরূপ প্রশ্ণ জিজ্ঞাস! করিলে ছাত্রদিগকে 
কেবল “51 বা “না* বলিতে হয়, ইহাতে তাহাদের শিক্ষা লাভের কোন 
সাহায্য হইতে পারে না। 

শিক্ষাদায়ক প্রশ্ন সপ্ন্ধেও নিব্ললিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে )-- 

(১) সরল ভাষায় অথচ সহজে বোধগম্য হয়, এরূপ ভাবে প্রণ্ন কর 
উচিত । 

(২) প্রগ্ন করিবার পুর্বে শিক্ষক যেন তাহার নির্দিষ্ট উত্তর অবধারণ 
করেন । 

(৩) প্রশ্নের বিষয়ে যেন শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার থাকে । 

(3) ছাত্রগণের প্রয়োজন ও দক্ষতা বিবেচনায় ষেন সহানভুতির 
সহিত প্রশ্রগুলি জিজ্ঞাসা কর! হয় । 

(৫) পাঠদানকালে বক্তৃতা করা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এই দ্বিবিধ 
উপায়ের কোনটাতে কি পরিমাণ সময় দিতে হইবে,তৎসম্বন্ধে শিক্ষকগণের 
বিশেষ বিবেচনা! করা আবশ্তক । 

(৬) অতি কঠিন জটিল বা! অতি সহজ প্রশ্ন করা সঙ্গত নয় । অতি 
কঠিন বা জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাদা' করিলে ছাত্রগণ উত্তর দিতে না 
পারিয়া পাঠ-শিক্ষায় হতাশ ও নিরুৎসাহ হইতে পারে; এবং অতি 
সহজ প্ররশ্র জিজ্ঞাস করিলে ছাত্রগণ মনে করিতে পারে যে শিক্ষিতব্য 


চি 


৫৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


সমস্তই তাহারা শিখিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের আর কিছু শিখিবার 
নাই । 

সন্্রেটিসের শিক্ষানীতি-_:তিনি ইক্জ্রিয়বহিভূর্ত যে কোন 
প্রকার জ্ঞানলাভের চেষ্টা পণুশ্রম খলিয়া মনে করিতেন, তাহার মতে (১) 
“মানুষ স্বকীয় ইন্ড্রিয়-লন্ধ জ্ঞান ও মানসিক ভাবের সমষ্টি মাত্র অর্থাৎ 
ইন্ছিয় জ্ঞান ও মানসিক চিস্তর উপরে মানুষের জ্ঞানের সীমা নির্ভর করে, 
ভাল ও মন্দের পার্থক্য উপলব্ধি না হওয়। পর্য্যস্ত, তিনি নানাবিধ তত্বানু- 
সন্ধান করিতেন; নিজের মতে অন্যকে দীক্ষিত করিতে মানুষের যদিও 
অধিকাঁর বা ক্ষমতা নাই, তথাপি চিকিৎসক উপবুক্ত চিকিৎসাদ্বারা 
রোগার যেমন মনের রুগ্নভাবের পরিবর্তে স্বাস্থযস্থখের জ্ঞান জন্ম'ইতে 
পারেন, মানুষও সেইরূপ ঘুক্তিমূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাগাদ্বারা নিক্ুষ্ট মতের 
পরিবর্তে উৎকৃষ্ট মত জন্মাইতে পারেন, এরূপ প্রপ্ন এবং আত্মার চিকিৎসা 
করা সক্রেটিস তাহার বিধাতৃবিহিত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, তজ্জন্টে 
তিনি নিজকে শিক্ষক না| বলিয়া কথক “বা আলাপী” বলিয়৷ বর্ণন! 
করিতেন; তিনি প্র€্নর ও উত্তরের নিয়মাবলী স্পষ্টরূপে নিদ্ধারণ কার- 
তেন, তিনি প্রশ্নোত্তরকে শিক্ষা লাভের একমাত্র উত্কৃষ্টতম প্রথা বলিয়া 
মনে করিতেন, তিনি প্রশ্ন কৌশলে এক দ্দিকে জ্ঞানাভিমানীদের জ্ঞান- 
গর্ব খর্ব করিতেন, এবং অন্তদিকে তাহাদের মানস-দর্পণে প্রকৃত জ্ঞানের 
আলো প্রতিফলিত করিতেন; সক্রেটিস কোন কোন দুরব্তী বিষয়ে 
এমন ভাবে প্রশ্ন করিতেন যে তাহার প্রতিপক্ষ তহছ্ত্তরে সহজে সম্মতি 
প্রকাশ করিত, এরূপ প্রশ্নোত্তর বারা তিনি এমন বিষয় প্র'তপাদন 
করির! ফেলিতেন যে তীহার নিকটে তাহার প্রতিপক্ষের ভ্রাস্তমত ক্ষণেক 
তিষ্টিতে পারিত না; এবন্প্রকারে যাহাতে প্রত্যেকে স্ব স্ব মতের দোষ 
গুণ বিচার করিতে সক্ষম হয়, সক্রেটিস সর্বদা তজ্জন্যে চেষ্টা করিতেন ; 


(১) ৮ 51৫21515005 [62015015 061515 0%/0 55105201017 200. 19611055 


মৌখিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ । ৫৭ 


যাহার! সত্যানুন্ধীনে বিরত হইত, তাহারা শ্ব স্ব মতের ভ্রাস্তি সম্বন্ধে 
অন্ততঃ সন্ধিগ্ধ হইত, যাহারা সত্যান্ুসন্ধীনে অগ্রনর হইত, তাঁহারা নিজ 
চেষ্টা ও প্রশ্ন কৌশলে প্রকৃত তত্জ্ঞান লাভ করিতে পারিত? নিম্নে 
সন্রেটিসের প্রশ্নের আভাষ প্রদত্ত হইতেছে । 

সক্রেটিস__তুমি সাধারণ-তন্ত্রের নেতা হইতে ইচ্ছা! কর? সাঁধারণ- 
তন্ত্র কি অবশ্যই জান ? 

ইয়ুখিদেমান_ জানি; 

সক্রে--জনসাধারণ যে কি, ইহ! যে জানে না৷ তাহার পক্ষে সাধারণ, 
তন্ত্র জানা কি সম্ভবপর ? 

ইযুখি-_অবশ্ঠই না; 

সক্রে-_তুমি কাহাদিগকে জনসাধারণ মনে কর? 

ইয়ুখি__দরিদ্র নাগরিকগণকে জন সাধারণ মনে করি; 

সক্রে- দরিদ্র কে, তাহা অবশ্যই জান) 

ইয়ুখি__তাহ। না জানিব কেন? 

সক্রে-কে ধনী, তাহা অবশ্তই জান; 

ইয়ুখি-_-তাহাও জানি ) 

সক্রে--কোন্‌ প্রকার লোক দরিদ্র ও কোন্‌ প্রকার লোক তোমার 
মতে ধনী? 

ইয্ুথি-জীবিকা নির্বাহে বাহাঁরা অভাবান্বিত, তাহারা আমার মতে 
দবরিদ্র এবং ষাহাদের প্রয়োজনাধিক সঞ্চয় আছে তাহারা ধনী 

সক্রে-তুমি কি দেখিতে পাওনা যে বহুলোক অন্ন আয় দ্বারা' 
জীবিকা নির্বাহ করে, এমন কি কতকটা উদ্রর্ত করিয়া! থাকে, অথচ এমন 
বহু লোক আছে, বাহার! বহু ধন সম্পত্তি থাকা সত্বেও অভাবান্বিত? 

ইযুখি__-এরূপ ঘটনা দেখিয়াছি, কারণ কোন কোন রাজপুত্র 
দরিদ্রতা বশতঃ দীনহীন লোকদের স্তায় অপকর্ণ্ণ করিয়াছেন ; 


৫৮ উচ্চ-বাঙ্গ'লা-শিক্ষা-বািধ । 


সক্রে-_যদি তাহাই সত্য হয়, তবে কি আমরা উক্তবিধ রাঁজপুক্র- 
গণকে সাধারণের অন্তভূতি এবং যাহারা অল্প আয়ের স্ুুবন্দোবস্ত 
করতঃ স্বচ্ছল অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে ধনী লোকদের অন্তভূতি 
করিতে পারি? 

ইয়ুধী-_ আমার অজ্ঞতা আমাকে উহা স্বীকার করিতে বাধ্য করি- 
'তেছে, আমি ভাবিতেছিলাম, আমার পক্ষে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ কারণ 
দেখিতেছি, আমি বাস্তবিক কিছুই জানিতাম না। 

উত্তর-_ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা স্মরণ 
রাখিতে হইবে ;-- 

(ক) প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেপ্ত ছাত্রগণের উত্তরদ্বারা প্রকাশিত 
হইতেছে কিনা? না হইলে, ইহা মনে করিতে হইবে যে, ছাত্রগণ প্রশ্ন 
বুঝিতে অথবা পাঠ শিক্ষ৷ করিতে পারে নাই। প্রশ্ন এক, উত্তর আর 
হইতেছে, বা ছাত্রগণ “ধান ভান্তে শিবের গীত” গাইতেছে কিনা, 
শিক্ষকগণ তত্প্রতি মনোযোগ দিবেন । 

(খ) ছাত্রগণের উত্তর বিশুদ্ধ হয় কিনা, যে বিষয়ে প্রশ্ন করা 
হয়, তাহা বুঝিরা থাঁকিলেও ছাত্রগণ বিশুদ্ধ ভাষায় উত্তর করিতেছে কি 
না, শিক্ষকগণ সর্ধদা তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ; বিষয় বা ভাষাগত ভ্রম 

ংশোধিত না হইলে, তাহা শিশুগণের স্থশিঙ্গা লাভের পক্ষে বড়ই 
অন্তরায় স্বরূপ হয়। 

(গ) ছাত্রগণ সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় উত্তর করিতে শিক্ষা করিবে, 
উত্তর অতি দীর্ঘ বা অতি হুন্থ যেন নাহয়। শিক্ষক প্রধানতঃ উত্তরের 
(১) ভাষা ও (২) বিষয় পরীক্ষা করিবেন । (১) উত্তরের ভাষা! সরল ও 
সংক্ষিপ্ত হইবে। প্রত্যেক উত্তরে যে পুর্ণ পদ (00910019665 561065100০8 ) 
ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন নিরম নাই, “তুমি রামকে আসিতে 
দেখিয়াছ ?” এই প্রশ্নোত্তরে “হা, মহাশয়” বলিলেই যথেষ্ট হইল। বল! 


মৌখিক শিক্ষা এবং জিজ্ঞাসাবাদ । &৯ 


বাহুল্য যে, শিক্ষকের প্রশ্ন-কৌশলের উপরে ছাত্রগণের জ্ঞানাধিকার 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে । 

(ঘ) উত্তরদানকালে ছাত্রগণ বিষয়টা বুৰঝিয়া উত্তর করিতেছে, না 
মুখস্থ বিদ্যা ফলাইতেছে, শিক্ষকগণ তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। 

(ঙ) প্রশ্নের সম্পূর্ণরূপ উত্তর করিতে ছাত্রদ্রিগকে সময় ও সুযোগ 
দিতে হইবে; ছাত্র "1 করিতেই তাহীর মুখের কথা কাঁড়িয়া লইয়া 
শিক্ষক “| হয়েছে” বলিবেন না, অথবা! একজন গাত্রোথান না করি- 
তেই তাহাকে ছ।ড়িয়! অন্যকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞীসা করিবেন ন1। 

(5) যেছাত্র যে উত্তর করুক না কেন, তাহা লইয়! যেন শ্রেণীতে 
বিদ্রপ বা! তামাসা করা না হয়। 

(ছ) দৈনিক পাঠ হইতে প্রত্যহ এক নিয়মে প্রশ্ন করিলে, প্রত্যেক 
ছাত্র যে প্রশ্নটা তাহার প্রতি জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে, মাত্র তহুত্তর করিতে 

ত হইয়া আইসে, সমন্ত ছাত্র পাঠাভ্যাসে মনৌধোগী হয় না। 
শিক্ষকগণ যখন ষাহাকে ইচ্ছা! প্রশ্ন করিবেন । 

(জ) ছাত্রগণের উত্তরের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করিতে শিক্ষকগণ যথা- 
সাধ্য ন্যাঁয়পরায়ণ ও সহিষ্ণু হইবেন; তাহাদের উত্তরের শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে 
শিক্ষককে পক্ষপাঁত বা অবিচার করিতে দেখিলে কোমলমতি শিশুগণ 
যেমন প্রাণে ব্যথা পায়, তেমনই তাহারা শিক্ষকের হি ভক্তি ও বিশ্বাস- 
'হীন হইয়া পড়ে । 

ছাত্রগণ প্রথমেই প্রশ্নটা বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়া 

প্রশ্নের প্রকৃত উদ্দেশ্ত নিদ্ধারণ করিবে, তাহা হইলে সহজেই তাহারা 
সদুত্তর করিতে সক্ষম হইবে । যে সকল প্রশ্নে কখন”, «কোথায় এবং 
“কিরূপে” ইত্যাদি শব ব্যবহৃত হয়, ততুত্তরে যথাক্রমে “সময়”, শ্থান, 
“উপায়” বর্ণনা এবং “কেন” সংঘুক্ত প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে “কারণ” উল্লেখ 
করিতে হয়। 


৬০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিবি | 


(২) উত্তরের বিষয় |- প্রশ্নের উত্তর দাঁনকালে ছাত্রের যে 
মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, তাহাকেই আমর] উত্তরের বিষয় (009.061) 
বলিব। শিক্ষকগণ দেখিবেন, উত্তরের বিষয় যেন বিশুদ্ধ, অনতিরিক্ত 
অথচ পুর্ণ হয়; ছাত্রের জ্ঞান ও বিচার শক্তির উপরে উত্তরের বিশুদ্ধতা 
নির্ভনন করিবে; কোন ছাত্র অসম্পুর্ণ উত্তর দ্িলে,তাহা৷ তৎক্ষণাৎ দেখাইয়া 
দিতে হইবে, অবশিষ্টাংশ সেই ছাত্র ব৷ অন্য ছাত্রের নিকট হইতে গ্রহণ 
করিতে হইবে । অতিরিক্ত উত্তর দিলে তাহা বর্জন করিয়া দেখাইয়া 
দিতে হইবে। ছাত্রদিগকে কখন কখন পরস্পরের মধ্যে প্রশ্ন করিতে 
দিলে সুফল ফলিতে পারে, ইহাতে প্রশ্নও উত্তরের ভাযাঁগঠনে ক্ষমতা- 
বৃদ্ধির সহিত পাঠ্য বিষয়ে ছাত্রগণের মনোধে।গ আকৃষ্ট হইতে পারে। 


পরিজ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয় নিরূপণের 
উপায় | 


পূর্বোলিখিত সংশ্লেষণ প্রক্রিয় দ্বারা আমরা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্থে 
কতকগুলি সর্ধবাদী-সম্মত সাধারণ সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই, 
এই সকল সাধারণ স্ত্য কতকগুলি সহজ ধারণা আকারে আমাদের 
মনে বর্তমান থাকে; কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সাধারণ সত্য জান! 
থাকিলে, আমরা তদবলম্বনে এঁ বিষয়ের অজ্ঞাত গুণ নিরূপণ করিতে 
সক্ষম হই ; মনে করুন “সিংহ”, অন্বন্ধে পাঠদান কালে শিক্ষক বলিলেন 
“সিংহ চতুষ্পদজন্ত” এস্থলে শিশুগণের পরিজ্ঞাত “চিতুম্পদের” যে ধারণা 
ছিল, সেই ধারণার পরিসর “সিংহের” নুতন জ্ঞান দ্বারা বর্ধিত হইল; 
“চতুষ্পদ”, বলিলে শিশুগপ যে যে জন্তর কথা মনে করিত, এখন হইতে 
তাহারা তদতিরিস্ত একটা নূতন জন্তর (সিংহের ) কথা মনে করিবে ? যে 
প্রণালীতে “চতু্পদের” ধারণা হইতে “সিংহের” জ্ঞান লাভ হইল তাহা- 
কেই জ্ঞত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানার্জন (৪9261০906107 ) 


স্থল হইতে সুক্ম বিষয়ের জ্ঞান । ৬১ 


বলেঃ অনেক স্থলে ছাত্রগণ যাহ! তাহাদের পরিজ্ঞত বা পরিচিত বিষর 
( 800৬0 ০0: 20011191£ ) বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক তদ্‌সম্বন্ধে তাহা- 
দের জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ বা ভ্রাস্তিমলক । বল! বাহুল্য যে শিশুগণ 
তাহাদের পরিজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানের সাহায্যে নৃতন জ্ঞান অজ্জন করিয়া 
থাকে ; সুতরাং শিশুগণ যাহা পরিজ্ঞাত বিষয় বলিয়া! মনে করে, তাহাতে 
তাহাদের অজ্ঞতা থাকিলে তাহার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, 
ছাত্রগণের পুর্বার্জিত জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের যথাযথ সংযোগ ও 
সম্বন্ধ (০০0107771) রাখিতে হয়, যে ছাত্রের সাধারণ যোগ বিয়োগের 
জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে লঘুকরণ শিক্ষা করা অযৌক্তিক ও অসম্তব | 
অতএব শিক্ষকগণ একদিকে যেমন ছাত্রদের পূর্বার্জিত জ্ঞানের বিশুদ্ধতা 
প্রতিপাদন করিবেন অন্ত দিকে তেমনিই তাহাদের বর্তমান জ্ঞানের 
পরিমাণ বিবেচনায় নৃতন জ্ঞানলাভের উপায় উদ্ভাবন করিবেন । 


স্থুল হইতে নুন্ষন বিষয়ের জ্ঞান। 


আমর! ইন্দ্রিয় যোগে স্থুল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি, তৎপর আমা- 
দের মানসক্ষেত্রে এঁ বিষয়ের যে সাধারণ ধারণা অঙ্কিত হয়, তাহাকে 
সুক্ষ জ্ঞান বলা যায়; যথা একটা শিশু প্রথমতঃ দর্শন স্পর্শন ইত্যাদি 
ইন্জিয়-জ্ঞান যোগে ক্রমশঃ মাতা, পিতা, ভাই ভগ্রীর, তৎপর সমাজের 
প্রত্যেকের পৃথক জ্ঞান লাভ করে, উহাদের সকলের মধ্যে যে আক্ৃতি- 
গত সীদৃশ্ত আছে, তন্থারা তাহার মনে এ শ্রেণীর সমস্ত জীবের সম্বন্ধে 
একটা ধারণা জন্মে, এই ধারণার সাধারণ নাম “মনুষ্য”, এবম্প্রকারে 
শিশুর ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় পরিচগুলনে নানাবিধ বস্ত বা বিষয়ের ধারণ! 
জন্মে) এইরূপে দৃষ্ট হইবে ফে স্থল বিষয় হইতে হুক্ম জ্ঞান লাভই 
জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট প্রণালী; স্ুল বিষয়ের জ্ঞানলাভ সুক্ম বিষয়ের 





৬২ উচ্চ-বাঙ্গীলা-শিক্ষা-বিধি । 


জ্ঞান লাভের ভিত্তি, যথ। যে শিশু জীবনে কখনও হস্তী দেখে নাই, . হস্তী 
বলিতে যে এক জাতীয় জন্ত বুঝায়, একথা সে পরিগ্রহ (১) করিতে পারে 
না, যেহেতু তাহার হাতীর সাক্ষাৎ জ্ঞান নাই, কাজেই মানসিক হুক 
ধারণার জন্তে প্রথমে সুল বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান থাক! নিতান্ত আবশ্তক ; 
শিক্ষকগণকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে স্থুল বিষয়ের জ্ঞান ন 
থাকিলে কাহারও হুক্ম ধারণ! হইতে পারে না, এইজন্য নাঁনা পদার্থ, নাঁনা' 
বিষয়ের জ্ঞান লাভ নিতান্ত আবশ্তক, যদিও স্থুল পদার্থের জ্ঞানই জুক্ষ 
জ্ঞানের উৎস, তথাপি আমাঁ্দগকে মনে রাখিতে হইবে যে অচিরে, 
আমরা স্ুল জ্ঞানের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করির! ৃক্মজ্ঞান হুত্রাব- 
লম্বনে জ্ঞান সোপানে আরোহণ করিয়া থাকি । ৩২৫টি ঘোড়ার স্ুলজ্ঞান' 
অপেক্ষা ৩২৫ সংখ্যার সুক্্ম ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়। 


বাক্যদ্বারা, বস্ত বা ছবিদ্বার। ব্যাখ্যাকরণ | 


সাধারণতঃ শুন! অপেক্ষা দেখা অধিকতর বিশ্বাসজনক ; বস্ত পাঠ 
( ০1)0% 16550175 ) ভইতে ছাত্রগণ স্বচক্ষে ষে জ্ঞীনলাভ করে তাহা 
তাহাদের চিরদিন স্মরণ থাকে, এহদ্ার! শিক্ষাদানার্থে উদাহরণ প্রয়োগের 
আবশ্কতা প্রমাণিত হইতেছে, শিক্ষক যে পর্য্যস্ত শিক্ষণীয় বস্ত বা বিষয়, 
ছাত্রেন সন্ুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয় সমূহের পরিচালনা ও. 
মনোবৃত্তির কর্ষণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন 
করিতে সক্ষম হয় না; উদাহরণ ভিন্ন পাঠদান, আর জল ছাড়া সস্তরণ 
শিক্ষা সমান কথা ; পাঠের বস্ত বা বিষয়কে উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মনে 
করিতে হইবে, পাঁঠের বস্ত বা বিষয় ছুপ্রাপ্য হইলে, তৎসম্বন্ধে পাঠ স্থগিত 
করাই বরং সঙ্গত; যথা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সিংহ সম্বন্ধে (যে স্থানে সিংহ 





(১) আকৃতি গ্রহনাজাতিঃ পিঙ্গান্নাঞ্চ সর্ববভাক্। সকুদখ্যাত নিগ্রহা। গাত্রঞ্চ চরণৈঃ 
সহ ॥ 


বাঁক্যদ্বারা, বস্তু বা ছবিদ্বারা ব্যাখ্যাকরণ । ৬৩ 


দেখিবার সুবিধা নাই ) পাঠ দিলে ছাত্রগণ সিংহের বিষয় কোন তত্ব 
জানিতে পারিলেও তাহার! উহার সাক্ষাৎ জ্ঞান-লাত করিতে পাঁরে না, 
চিত্রাঙ্কণ, ছন্িব ও প্রতিমৃত্তি যোগে শিক্ষকগণ যতই উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
প্রয়োগ করুন না কেন, তাহা হইতে কদাপি আসল বস্ত সন্দর্শন-জনিত 
ন্গুশিক্ষা লাভ করা যায় নাঃ ইহা সর্ধদ! মনে রাখিতে হইবে যে আসল, 
বন্ত বা বিষয় না দেখিয়া! অন্য বে কোন উপায়ে ছাত্রগণ পাঠশিক্ষা 
করুন না! কেন, এবং শিক্ষণীয় বস্ত বা বিষয় সম্বন্ধে যে কোন তত্ব 
(60097108007) লাভ করুক না কেন, তাহারা তৎ্বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে না 

কোন বস্ত বা বিষয় সন্বন্ধে পাঠদান কালে এ বস্ত বা বিষয় 
প্রদ্র্শনই উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইলেও যে 
স্থলে শিক্ষণীয় বস্ত বা বিষয়ের অভাব ঘটে, 
তথায় চিত্রযোগে উদাহরণ প্রয়োগ অপরি- 
হার্য্য, চিত্র ব্যবহারদ্বারা আসল বস্ত দর্শন জনিত শিক্ষার সমতুল্য 
ফললাঁভের সম্ভবনা নাই, যখ| বিড়ালের ছবি দ্বারা উহার চক্ষু-তারার 
আলো সম্পাতের ক্রিয়া, উহার জিহ্বার কর্কশতা, চাটন-কালে জিহ্বার 
চামচের সায় কাঁধ্যকারিতা, উহার নখের বর্ধন ও সক্কোচনশীলতা 
ইত্যাদি বিড়ালের চিত্রদ্বারা ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, 
অনেক বস্ত বা বিষ আমাদের জ্ঞানগোচর হয় বটে, কিন্তু তৎপ্রতি 
যতক্ষণ পর্য্স্ত আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তাহা আমা- 
দের সম্পূর্ণ স্মরণ থাকে না। ত্রিবিধ উপায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ে আমাদের 
মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে যথা 

(১) মৌখিক উদাহরণ-_দরিজ্রতা বিদ্যাভযাসের অন্তরায় 
হইতে পারে না, এই বিষয়টা ছাত্রগণকে বুঝাইতে শিক্ষকগণ নিজ নিজ 
জীবনের ঘটনা অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্রতা দ্বারা অপ্রতিহত ডুবাল 


আসল বস্ত 
ও চিত্র প্রদর্শন 


৬৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


প্রভৃতি মহাপ্ডিতগণের জীবনচরিত বিবৃতি দ্বারা উপদেশ দিলে ছাত্রগণ 
সহজেই তাহা বুঝিতে প।রিবে ; “একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত শত উপদেশ 
হইতে শ্রেষ্টতর” | পুত্রকে শতবার “পরোপকার মহাত্রত” বলিলে সে 
বাহা বুঝিতে না পারে, আমরা নিজে পুত্রের হাতে ছুটি পয়সা দিয়া উহা 
দুঃস্থ অন্ধকে দান করিতে উপদেশ দিলে, সে দয়া ও পরোঁপকারের প্রকৃত 
মর্ম অনায়াসে বুৰিতে পারে । 

(২) বস্তদ্বারা দৃষ্টান্ত__ প্রাণীতন্ব সম্বন্ধীয় পাঠ শিক্ষ। দিতে 
জীবস্ত বা মুত পদার্ঘদবারা উদাহরণ দেওয়! স্থকঠিন, কারণ কোন 
কোন প্রাণী ভীষণাকার, কতকগুলি বিপদসম্কুল, কতকগুলি প্রাণনাশক, 
এবং অপর কতকগুলি দুষ্প্রাপা, এমতাবস্থায় উহাদের ছবি বা মৃত্তি 
গঠন দ্বারা উদাহরণ প্রয়োগ করিতে হর, এ সকল প্রাণি দেহের কোন 
কোন অংশ স্কুলমিউজিয়ামে, কোন কোন অংশ দেশ ভ্রমণ কালে 
দেখান ও শেখান যাইতে পারে; প্রত্তিমত্তি আসল বস্তর অন্থকরণে 
গঠত হয়, প্রতিমৃত্তি দারা উদাহরণ দিলে আসল বস্ত দর্শনের সমাঁন 
জ্ঞান লাভ করা ষাইতে পারে না) কিন্তু প্রতিমুত্তির প্রত্যেক পার্খে 
পরীক্ষ। করা যাইতে পারে বলিয়া প্রতিমুর্তির দ্বার! যে উদ্বাহরণ দেওয়া 
যায়, তাহ! চিন্ত্র প্রদর্শনাপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ক হয়, কর্দমাদি 
দ্বার। নদীর আকৃতি এবং ষ্িম-এঞ্জিনের আভ্যন্তরিক গঠনের উদাহরণ 
দেএয়া বাউতে পারে? বস্ত দ্বারা উদাহরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় মনে 
রাখিতে হইবে $-- 

(১) উদাহরণের পদার্থগুলি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা আবশ্তক, 
প্রত্যেক ছাত্রের হাতে এক একটা পদার্থ থাকিবে ; 

(২) পাঠদান কালে পদার্থের প্রত্যেকাংশ ছাত্রদিগকে দেখা ইতে 
ও পরীক্ষা করিতে দিতে হইৰে ; 

(৯. উদাহরণের পদার্থগুল যেন আকারে অত্যন্ত বড় বা ছোট 


ব্যাকরণ, বস্তু বা ছবিদ্বারা ব্যাখাঁকরণ। ৬ 


না হয়, (৪) পদার্থ প্রদর্শনকাঁলে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে | : 
(৩) চিন্রমৌলিক উদাহরণ-__বস্ত-পাঠ (০০)০০ 15550175) 

ও প্রতিমৃত্তি অপেক্ষা চিত্রষোগে উদ্াহরণের ফল অনেক অল্প হইলেও 
কোন কোন অবস্থায় চিত্রযোগে উদাহরণ দেওয়া! অপরিহার্য্য হইস! 
পড়ে; কোন কোন পদার্থ বা উহাদের প্রতিুত্তি অভাবে উহার্দের 
চিত্র ব্রাক-বের্ভে আকিয়া! শ্শিক্ষ! দেওয়া যাইতে পারে; চি্রদ্বারা 
উদ।হরণ দিলে শিল্পলখিত কথা গুলি মনে রাখিতে হইবে )-_ 

(ক) শিশুগণের ব্যবহার্য্য চিত্রগুলি সরল ও সহজ বোধ্য হইবে, জটিল 
চিত্র বাবহার করিলে তদ্দারা উদ্দাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্ঠ বার্থ হইবে; 

(খ) পাঠের উপযোগী চিত্র ব্যবহার করিতে হইবে ; 

€গ) চিত্র অতিরঞ্জিত হইলে শিশুগণের চক্ষু উহার রং দেখিয়। 
ঝলসিয় যাইসে, তাহারা পাঠে মনোধোগ দিতে পারিবেনা ) 

(ঘ) ছাত্রগণের সংখান্ুসারে চিত্র সংগ্রহ করা আবশ্তক ; 

($) চিত্র গ্রদরশন কালে ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করিতে হইবে, ছাঁত্রগণের 
পাঠশিক্ষ! হইয়াছে কিনা, তাহা তাহাদের উত্তর হইতে বুঝিতে হইবে ॥ 

(চ) পাঠদানের সমকালে চিত্র প্রদর্শন করিতে হইবে, প্রত্যেক 
ছাত্র যাভাতে চিত্র দেখিতে পারে শিক্ষক সব্ধপ্রথমে তৎপ্রতি 
মনোবোগী হইবেন; 

চিত্রের প্রতি ছাত্রগণের মনোযোগ বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে'। 
শৈশব সময়ে স্বাধীনভাবে চিস্ত করার ক্ষমতা! জন্মে না, কাজেই যে ছৰি 
দর্শনে মন আকৃষ্ট হয়, যে গল্প শ্রবণে তৃপ্তি বোধ হয়, যে গান মধুর 
গুনায়, ভাঙগাই ৰানকগণ দীর্ঘকাল স্মরণ রাখে; স্বভাবতঃ কোন চিত্রের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দর্শনেক্রিয়ের যোগে মন্তিষ্কে উহার প্রতিকৃতি 
অঙ্কিত হয়, এবং উহাতে অধিকতর মনোধোগ আকর্ষণ করেঃ 

৫ 


৬৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


কাজেই চিত্রের বিষয়টা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে; বাস্তবিক শিক্ষাদানের 
পক্ষে চিত্র বড়ই সহায়তা করিয়া থাকে; দেশ মহাদেশ, পর্বত নদী 
নগরাদির ভূবৃত্তাস্ত আমর! পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও তাহা .সম্পূর্ণ আরত্ত 
করিতে পারি না, কিন্তু মানচিত্র দৃষ্টে একবার যে যে বিষয় শিক্ষা করা 
যায়, তাহা চক্ষুলে যেন সর্ধদা দেদীপ্যমান থাকে, দীর্ঘকালেও হার 
বিকৃতি ঘটে না । চিত্রবোগে শিক্ষ। দ্রিতে আরোও একটা স্থবিধা এই 
যে, ছাত্রগণ যাহা কখনও দেখে নাই, অথবা যাহ! তাহাদের দেখিবার 
সম্ভাবন! নাই, চিত্র সহজপ্রাপ্য হওয়াক্স তাহা চিত্র যোগে শিক্ষা দেওয়| 
যাইতে পারে । ভারতসআজ্ঞী মহারাণী ভিক্টারিয়াকে এদেশের অনেকেই 
দেখেন নাই, কিন্তু মুদ্রার উপর বা কাগজে তাহার যে চিত্র সকলেই 
দেখিয়াছেন, তদ্বার৷ তাহাদের সআজ্জীর অবয়বের একটা ধাঁরণ৷ জন্মিধাছে; 
ধাহারা আগ্রার তাজমহল, টেমসের সেতু ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেন নাঈ, 
শ্বেতভন্ুক, তিম-মতস্ত, সিম্ধুঘোটক প্রভৃতি ধাহাদেব দেখিবার উপায় 
হয় নাই, চিত্রদবারা তত্সন্বন্ধে তাহাদের একট। ধারণা জন্মিতে পারে ।, 
অল্পবয়স্ক বালকগণ স্বাধীনভাবে কোন বিষয়ে মনোধোগ দিতে 
পাবে না, এ সময় তাহাদের উচ্ছাশক্তি নিতাত্ত দুর্বল থাকে, সুতরাং 
যে যে বিষর তাহাদের ইজিয়ের সন্তোষদায়ক হয় তত্প্রাতি পাহাদের 
মনোষোগ আকৃষ্ট হয়; এই জন্তেই চিত্রাঙ্কন 
ও বস্তজ্ঞান শিশুগণের শিক্ষাকাধ্যে সমূহ 
ফলোপবার়ক হয়; কেহ কেহ চিত্রাঙ্কন ও বস্তজ্ঞান দ্বারা শিক্গাপ্রণালী 
এতদূর সহজ করিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে প্রকৃত 
জ্ঞানার্থার শিক্ষা কার্ধ্যে এ সকল প্রলৌভনের প্রয়োজন নাই ; বিশেষ 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে অল্প বয়স্ক বালকদের শিক্ষা সম্বন্ধে এ 
আপন্তি উত্থাপন করা অযৌক্তিক বলিয়া! বোধ হয়, কারণ শিশুগণের 
মনোযোগ সংযোজনাঁর শক্তি থাকে না, কাজেই. শিক্ষণীয় বিষয়ে 


চিত্রের আকর্ষণী-ক্ষমতা। 


সাদৃশ্ত ও বৈষম্যজ্ঞান । ৬ 


চিত্রাঙ্কন ও বন্তজ্ঞান ইত্যাদি উপায়ে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে হয় । 


সাদৃশ্য ও বৈষম্যজ্ঞান | 


যে এক্ক বিধ গুণ থাকাতে পৃথক পৃথক বসত, প্রাণী বাবিষয় এক 
জাঁতি বা শ্রেণীভুক্ত হয়, ভাহাকে সাদৃশ্য বলে; প্রকৃত কথা এই বে 
ইবক্রযযোৌগে আমাদের যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহা মানসপটে অস্থিত 
থাকে, পরবর্তী সময়ে তদ্রপ বিষয় দৃষ্ট হইলে তৃন্বারা পৃর্ধের পরিজ্ঞাত 
তৎসদৃশ বিষয় গুলি স্মতিফলকে প্রত্ানীত ও প্রতিফলিত হয়, ইহাকেই 
সাদৃশ্ত-জ্ঞান বলে । যথ! একটা নুতন মুখ দেখিলে তদ্রপ পুর্বপরিচিত 
অন্ত মুখর কথা মনে পরে ; মনে করুন একদা শ্তামল দৃব্বাদল পরিপূর্ণ- 
মাঠে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ মনো রম্য বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী দৃষ্টি 
গোচর হইয়াছিল, একটী 'অশ্বথ বৃক্ষের তলে বসিয়া কোকিলকাকলী 
শুনিতে শুনিতে অপার আনন্দ অন্ুভৰ ইইতেছিল, বহুবত্সর পরে তদ্জরপ 
একটা অশ্বথ বৃক্ষের নীচে বিলে, ক্রমে ক্রমে পুর্বপরিচিত সেই শ্তামল 
মাঠ, বিশ্তীর্ণ দূর্বাদল, পশু পক্ষী, অশ্বথ বৃক্ষ, মধুর কাকলী পুনরায় 
মানস ক্ষেত্রে উপনীত হইতে থাকে, ইহাকে সাদৃশ্ত জ্ঞান বলে। 

ষে প্রকারে একবিদ মনোভাব, বস্ত বা ঘটনা দৃষ্টে তত্বিপরীত 
মনে।ভাব বস্ত বা ঘটনার কথা মানসপটে উপস্থিত হয়, তাহাকে বৈষম্য 
জ্ঞান বল! হয় । কাল বর্ণ হইতে শ্বেত বর্ণের, দরিদ্রতা! হইতে সম্পন্ন 
অবস্থা, সমভূমি হইতে পার্বত্য প্রদেশের স্থতি জাগ্রত হইয়া থাকে; 
এই বৈষন্য জ্ঞানকে বস্ত সমূহের বিভেদ 
জ্ঞানও বল! যাইতে পারে) ভিন্ন ভিন্ন বস্তর 
অর্থাৎ আলোক ও আধার, শব্দ ও নিশুব্ধতা, বৃহ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে বে 


বেষম্য জ্ঞান । 


৬৮ উচ্চ-বাঙ্গাল-শিক্ষা-বিধি | 


পরস্পর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, উহা! হইতেই আমাদের বাহা বস্তর জ্ঞান 
আরম্ভ হয় । 

মাতা বা শিক্ষক যখন বলেন যে এটি উষ্ণপাত্র, এটি ঠাণ্ডীপান্র, 
তখন তাহার! যে বাঁলকগণকে মাত্র বস্তবিভেদ জ্ঞান শিক্ষা দির নিংস্ত 
থাকেন তাহা নহে, বরং তাহার! তদ্বারা সব্ধদা এক বস্তর সহিত অন্ত 
বস্তর বিসদৃশতা দেখাইয়া থাকেন | আমরা বখন কোন বস্তর কোন 
বিশেষ গুণ বুঝিতে পারি, দীর্ঘ আকৃতি, সমভূমি, ভরগ্গসম্কুল সমুদ্র অবলো- 
কন করি, তখন আমর! স্বভাবতই ুৎ্বিপরীত ক্ষীণকায়, উচ্চভূমি ও 
প্রশান্ত সমুদ্রের ছবি স্্তিক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে থাকি ; অবস্থ। বিশেষের 
তুলন। দ্বারা আমাদের এই জ্ঞান লাভ হয়, সাদৃশ্ত ও বৈষম্য 
জ্ঞান শিক্ষাকার্যে নিতান্ত সহায় হয়, ভাষা শিক্ষা করিতে উহ! 
বিশেষ অনুকূল হয়; ল্যাটান পিটর” যে মুহূর্তে আমাদের পরিচিত 
“পিতা” বলিয়া শুনি, সেই মুহূর্ত হইতে উহা আমাদের চিরন্ু রণীয় হইয়] 
পড়ে। ইতিহাস পাঠকালে কোন এক রাজার শাসন বুক্বাস্তের সহিত 
পূর্ধববন্তা রাজার রাঁজত্বের তুলনা করতঃ যদ উহাদের দোষগুণ শিক্ষা 
করা যায়, তবে তাহা চিরদিন স্মরণ থাকে ; অতএব শিক্ষাদান কালে 
এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের সাঁদৃশ্ত ও বৈষম্য বিশেবরপে তন্ন তন্ন 
করিয়া শিক্ষ। দেওয়া কর্তব্য ঃ এইরূপে সাদৃষ্ত ও বৈষম্যের দিকে ছাত্র 
গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে শিক্ষা কার্য্যে সুধলের আশা 
করা যাইতে পারে । 

কুষ্ণ কাষ্ঠফলক্‌ দ্বার! সর্ব প্রকার বিশ্লেষণপ্রণালী মতে জ্ঞানলাভ 
করিতে দর্শন শক্তির ব্যবহার নিতান্ত ফলো- 
পধারক হয়, এই জন্তে শিক্ষাদান কার্ষ্যে কুষ 
কাষ্ফলকের নিতাস্ত আবশ্তকতা৷ রহিয়াছে ঃ 
ইহাতে সময় লাঁগে বলিয়া মনে হইতে পারে, বাস্তবিক এতদ্দার। সমুহ 


কু্ণ কাষ্ঠফলক বা 
র্যাকবোর্ড। 


সাদৃষ্ত ও বৈষম্যজ্ঞান । ৬৯ 


সমহ বাচিয়া থাকে ; বাহ! দেখা যায়, তাহা কেবল শব্ষগত ব্যাখ্য 
অপেক্ষা অধিকতর বোধগম্য হয়; কোন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কাষ্ঠ 
ফলকে লিখিলে তাহা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে; এবন্প্রকার নানাবিধ 
কান্ঠ ফলকের ব্যবহার হইতে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যায়। 

(১) প্রত্যেক ছাত্র:ক এক একটী বিষয় মৌখিক বা কাগজে 
লিখিয়া শিক্ষা দিতে যে সময় নষ্ট হয়, কাষ্টফলক যোগে এঁ বিষয় বহু 
ছাত্রকে একত্রে শিক্ষা দিতে পারা যায়, এবং তাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রের 
বছ সময় বাচে। 

(২) শিক্ষকগণ স্বল্প সময়ে বছ বিষয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতে সুবিধা 
প্রাপ্ত হন। 

(৩) ছাত্রগণকে তাহাদের অধীত বিষয় বোর্ডে লিখিতে দিলে, 
উহাতে তাহাদের অধিক পরিমাণে মনোযোগ দ্দিতে হয়। অুতরাং 
এঁ বিষয়ে তাহাদের পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে এবং তন্রপে উহা চিরম্মর্ণীয়- 
হইতে পারে) অধীত বিষরে ছাত্রগণের পরিস্ফুট জ্ঞান জন্মিয়াছে 
কিন! শিক্ষকগণও তাহা বুঝিতে পারেন । 

(৪ ) ছাত্রগণ কোন এক বিষয়ে যে নিয়ম শিক্ষা করিয়াছে 
ব্রটাকবোড-যোগে তাহা নুতন বিষয়ে প্রয়োগ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয় । 

(৫) ব্রযাকবোর্ড ব্যবহারে অধাত বিষয়ে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খল 
প্রবর্তন কর! যাইতে পারে। 

(৬) পুন্তক পাঠ ও লিখন হইতে ব্র্যাকবোর্ডে লিখিত বিষয়ে 
অধিকতর মনোযোগ প্রদত্ত হয়, স্থতরাং উহা স্মরণ থাকে। 

বোর্ডের সত্ব্যবহার হওয়া নিতান্ত আবশ্বক, অনেকে বোর্ড খান, 
নিতান্ত রূঢুভাবে সজোরে সঞ্চালন। করাতে উহা ভাঙগিয়া যায়; কেহ 
চক খড়ি ধরিতে জানে না, অস্কুলীর অগ্রভাগে না ধরিয়া মুষ্টি মধ্যে 
ধরেন॥। তাহাতে সমস্ত ৰকরতল খড়ির স্পর্শে শ্বেতবর্ণ হয়; বিশেষতঃ 


% উচ্চ-াঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 


বোর্ডখান পরিস্কার রাখা নিতান্ত আবশ্তক ; সময় সময় বোর্ডখান ও" 
তৎসহ রক্ষিত স্াকড়া জল দ্বারা ধুতে হয়। 


মুখস্থ শিক্ষা । 


অর্থ ন! বুঝিয়া কেবল কতকগুলি শব্দ আবুন্তি করাকে “মুখস্থ” করা 
বলে; একদা ইহা দেখা গিয়াছে যে কয়েকটী বালক অর্থপুস্তকে 
“কমল” মানে ণপন্ন* “কমল” মানে “পদ্ব” উচ্চরবে পড়িতে ছিল, কিন্ত 
কেহই নিকটস্থ পুকুরে যে পন্ম ফুটিযাছিল তদ্দষ্টে উহাই যে তাহাদের 
পুস্তকের পদ্ম একথা বুঝিতে পারে নাই | ইহার কারণ কি? এ অনথের 
মূল কারণ এই যে আমর! বস্ত ভূলিবা মাত শব্দ শিক্ষা করি) 
অপীম শিক্ষা-ক্ষেত্র প্রকৃতি ছাড়িয়া সংস্কীর্ণ পুস্তক পুষ্ঠাীকে শিক্ষার এক 
মাত্র আধার বলিয়া মনে করি; তৌভাগ্য ক্রমে এই ভ্রান্তমত অধুন! 
বিদুরিত হইতে চলিয়াছে, এ সময়ে সকলেই শব্দ-শিক্ষা অপেক্ষা বস্ত" 
জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন ; আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মূল 
নীতি এই যে সর্ধপ্রকার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বস্তগত হয়। তবে ভাষ! 
বা শব্ধ মাত্র এ বস্তর জ্ঞান অর্জনে মধ্যবর্তী স্বরূপে আন্ুকুলা করিতে 
পারে অর্থাৎ ভাষ' যোগে এ বস্তর জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাই বলিয়! 
ভাঁষা-জ্ঞানউ শিক্ষার চরম উদ্দেশ্ত নহে। ইহা সর্ধবাদী সন্মত যে 
উন্ত্রিয় শক্তি: পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ ভিন্ন প্রকৃত রূপে বন্ত জ্ঞান শিক্ষা 
হইতে পাঁরে না, ইহাও স্বীকার্য্য যে স্বতি শক্তির উৎকর্ষ অনেক পরি- 
মাণে বস্ত পর্ধযবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। যখন নানাবিধ যৌগিক 
জ্ঞান বা পুস্তকগত জ্ঞানার্জনের সময় উপস্থিত হয়, তখন শব্দের জন্মদাতা 
বস্তজ্ঞানের ধারণ! বিশদরূপে মানস-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকা একাস্ত 
আবশ্তকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়; ছাত্রগণ যাহাতে কেৰল শব্দ অভ্যাস 
না! করিয়া বস্তজ্ঞান লাভ করিতে পারে, শিক্ষকগণ সর্ধদ। ততৎবিষয়ে 
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মনোযোগী হইবেন) যতদুর সম্ভবপর হইতে পারে, বস্ত বা! প্রাক্কৃতিক. 
ঘটন! সন্দর্শন দ্বারা পাঠ্য বিষয় ছাত্রগণকে বুৰ|ইবেন ও শিক্ষা! দিরেন্‌। 
সকলেই জানেন যে বন্ত-জ্ঞান-বিহীন শব্দ উচ্চারণ মুখস্থ শিক্ষার পরি- 
ণাম বটে, প্রকৃত পক্ষে আমরা প্রকৃতিকে ছাড়িয়া ভাষার উপাসনায় 
মন্ত হইয়া পড়ি; মুখস্থ বিদ্যার এরূপ ফল অনশ্স্ভাবী। . 

পুনরুক্তি-__-কোন বিষয় একবার মাত্র দর্শন বা শ্রবণ কিংবা 
পাঠ করিলে ভাহা দীর্ঘকাল স্মরণ খাকে ন1; কোন বিষয় ব| বস্ত সম্বন্ধ 
আমাদের প্রথমে যে জ্ঞান জন্মে, কিছুকাল পরে তাহা অনেক পরি- 
মাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; জীবনের বহু ঘটন| সময়আ্োতে বিশ্বৃতি 
সলিলে চিরতরে নিমজ্জিত হইয়! যায়, কিন্তু যে বে বস্ত বাবিষয় 
পুনঃ পুনঃ দর্শন, শ্রবণ, ব! পাঠ কর! যাঁয়, তাহার ধারণ| জীবনের 
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে; বাস্তবিক যে বস্ত 
আমর! বারংবার দেখি বা! যে ঘটনা আমাদের জীবনে পুঃ পুনঃ 
'বটিয়। থাকে, আমাদের মানসপটে তাহার ছবি চিরাঙ্কিত হয়, 
আমরা বাল্যজীবনের বহু বিষয় সময় সময় পুনরুক্তি বা পুনরালো” 
চন! দ্বার! দীর্ঘ কাল স্মরণ রাখিতে পারি; অতএব শিক্ষকগণ ছাত্র- 
দ্িগকে তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয় বার বার শিক্ষা দিলে উহা দৃঢ়রূপে 
স্মরণ থাকিবে ; বহুবিষয় একবার পাঠ করা ও ক্ষণ পরেই ভুলিয়। যাওয়া 
অপেক্ষা বরং অল্প বিষয় পুনরুক্তি করতঃ দীর্ঘকাল স্মরণ রাখ 
সহশ্রগুণে শ্রেয়ঃ; পাঠের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি পঠিত বিষয় বিস্বত না 
হইবার পক্ষে এক প্রধ্ধান উপায়, শিক্ষক ও ছাত্রগণ কদ15 এই নীতিশ্ৃত্র 
বিশ্বৃত হইবেন না। বিদ্যার্থীব পক্ষে “শান্ত্রং সুচিস্তিতমপি প্রতিচিন্ত 
নীয়ম্” এই প্র(চীন বাকাটা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। 

অধ্যাপন! সম্বন্ধে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ছাত্রগণের আত্মোৎকর্ষণ 
নিতান্ত 'আবশ্তকীয় বিষয়, এবং সর্ধদ! ছাব্রগণকে আত্মোৎকর্ষণে 


ন্‌ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


নিয়োজিত ও উৎসাহিত করিতে হইবে। ছাত্রগণকে স্বাধীন তাবে 
তত্বাবধারণ ও মত গঠন করিতে স্থযোগ দিতে হইবে । ফেনেলবার্গ 
ৰলেন “যে শিক্ষকগণ আগ্রহ সহ ছাত্রগণকে স্বাধারণতঃ যতই শিখাইতে 
চেষ্টা করুক না কেন, তদপেক্ষা ছাত্রগণের নিজ নিজ শ্বাপীন ভাবে শিক্ষা- 
তৎপরত৷ অধিকতর মূলাবান ও ফলোপধায়ক হয় ;” হরেনূমান বলেন 
গৃহে পাঠাঙাস। £ছুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে স্বভাৰ 
ংগঠনের অপেক্ষা উপদেশ দানে অধিকতর 
লক্ষ্য রাখা হইতেছে," । তৎপর এম. মারসেল বলেন “যে ছাত্রগণ মনঃ- 
সধালন দ্বারা নিজে যে তত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তাহা শিক্ষকের 
উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর স্মরণ থাকে” ; ছাঁত্রগণকে কেবল শিক্ষকের 
মুখে শিক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাদের নিজকে নিজের শিক্ষক হইতে 
হুইবে । এই উদ্দেম্তে ছাত্রগণকে প্রত্যহ গৃহে পাঠ অভ্যাস করিতে দিতে 
হইবে | গৃহ-শিক্ষার অভ্যাস দ্বারা নিশ্রলিখিত সুফল উত্পন্ন হয় যথা 

(১) ইহাতে পরকীয়শান বা পরিদর্শন ভিন্ন ছাত্রগণের স্বাধীনভাৰে 
অধীত বিষয়ে মনোযোগ দিবার ক্ষমতা! জন্মে ! 

(২) এতন্কারা ছাত্রগণ স্বতঃ অধিকতর মনোষোগ দেওয়াতে 
অবীত বিষয়ে চিরাধিকারও পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে । 

(৩) নিজকীয় ক্ষমতাতে যে কোন বিষয় জ্ঞানাজ্জন করিতে পারিলে, 
অথবা নিজকীয় মস্তি আলোড়নে কোন প্রশ্ন নিষ্পন্ন করিতে সফলকাম 
ছইলে, ছাত্রগণ তাহাতে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, এবং তৎ- 
সময় তাহাদের জ্ঞানার্জন বা শ্রম সাফল্যের কারণীভূত প্রাথমিক যত্ব, 
শ্রম ও চিস্তা এবং পরবর্তী কৃতকার্য্যতামূলক সুখ ও উত্তেজনা যেন 
সম্মিলিত হইয়। তাহাদের মানস-ক্ষেত্রে এঁ সমস্ত বিষয় অক্ষরে অক্ষরে 

এমন ভাবে অঙ্কিত করে, যাহা শিক্ষকের শত 


ধীন চেষ্টা 
ূ উপদেশ বা পুস্তক পাঠ হইতে কোন প্রাকা- 


মুখস্থ শিক্ষা ৷ ৭৩ 


রেই লাভের আশা! কর! যাইতে পারে না; এমন কি যদ্দি তাহার কোনও 
প্রশ্নের সমাধানে অকৃতকার্য্যও হয়, তথাপি উহাতে সাধ্যানুরূপ যত্ব ও 
মনোযোগ দেওয়ার পর, শিক্ষকগণ তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিলে, 
সহজেই উহা বুঝিতেও চিরদিন স্মরণ রাখিতে সক্ষম ংয়। এইরূপ 
'ছাত্রগণ গৃহে পাঠাভ্যাস দ্বারা যে বিষয় স্থতঃ শিক্ষ/ করিতে পারে ও 
স্বয়ং যে প্রশ্নেরনিম্পত্তি করিতে পারে, তাহা তাহাদিগের পক্ষে ভাবী- 
জ্ঞানলাভ ও তৎবিধ অন্তান্ত কঠিনতর প্রশ্ন (21০91512) সমাধানের 
অনুকুল হয়, বেহেতু কল্যকার প্রশ্নের সমাধান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অদ্যকার 
নুতন প্রন্নের নিষ্পত্তির প্রণালী প্রদর্শত হয়। এইরূপে অর্জিত জ্ঞান 
ক্রমে ক্রমে শিশুগণের প্রবুন্তিতে পরিণত হয় । 


পরীক্ষা | 


যাহাতে পূর্বার্জিত জ্ঞান সতেজ ও প্রবর্ধিত হয়, তছুদ্দেশ্তে, বিশেষতঃ 
বিদ্যালয়ে ব! গৃহে ছাত্রগণ যে পাঠাভ্যাস করে, তাহা বিশুদ্ধরূপে তাহাদের 
আয়ত্‌ হইয়াছে কিন! ইহা নিরূপণার্থে পরীক্ষার প্রয়োজন ; অনেক 
স্থলে ছাত্রগণ নীরব থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া, বা “ই! হা” করিয়। এরূগ 
ভাব প্রকাশ করে যে তাহারা যেন সকলই বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্ত 
পরীক্ষা করিলে দেখ! ধাইবে যে তাহাদের অনেকেই হয়ত কিছুই বুঝিতে 
পারে নাই এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে কেহ স্থতিশক্তির অনুকম্পায় পুস্তকের 
প্রতি পৃষ্ঠা কণ্স্থ করিয়া, কেহ বা সহাধ্যায়ীদের খাতা নকল করিয়। বা 
শ্লেট দেখিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করে, যেন 
তাহার! বিদ্যালয়ে বা গৃহে শিক্ষণীয় সমন্ত 
বিষয় আয়ন্ত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু উপবুক্তরূপে পরীক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে যে ইহাতে শিক্ষকদের মাত্র পণুশ্রম হইয়াছে ও ছাত্রগণের 
গাত্সবঞ্চনারূপ কুফল ফলিয়াছে, কাজেই পরীক্ষার নিতাস্ত প্রয়োজন । 


পরীক্ষ1র উদ্দেশ্য । 


দঠ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয় মনে 
রাখিবেন। | 

(১). প্রশ্নগুলি ছাত্রদের অধীত বিষয়ের অন্তত হওয়া! আবশ্তক | 

(২) প্রশ্নকরার উদ্দেম্্ কেবল উত্তীর্ণ বা অনুর্তীনের সংখ্য। 
নির্দেশার্থক ন! হইয়া বরং যাহাতে অবীত বিবকে সমস্ত ছাঁত্রগণের 
সাধারণ জ্ঞান জন্মিতেছে কিনা তাহা দেখা যাঁইতে পারে, তদ্রপ হওয়া 
নিতাস্ত আবস্তকফ ; সহজ কথায়, প্রশ্রগুলি অতান্ত কঠিন বা সহজ 
হঙয়া বাঞ্চনীয় নহে। 

(৩) ছাত্রগণের প্রদত্ত উত্তর হইতে পঠিতধ্য বিষয় তাহার! শিক্ষা 
করিয়াছে কিনা, কেবল তাহাই নির্ণয় না করিয়া বরং শিক্ষকগণ ছাত্র- 
দ্িগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দিতে পারিতেছেন কিনা, তাহারও নির্ণয় 
করা কর্তব্য । 

(৪) ইহাতে বিদ্যালয় ও গৃহের শিক্ষা পরস্পর সংবুক্ত (101.5) 
এবং ম্বগৃহ ও বিদ্যালয়ের ম্যায় শিশুর শিক্ষা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, এবং 
অভিভাবকগণও শিশুদের শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে অধিকতর মনোষে।গ দিতে 
পারেন । 

৫। শিশু বিদ্যালয়ে কোন বিষয়ের অনুশীলনার্থে নে অন্প সময় 
পায়, গৃহে গাঠাভ্যাঁস দ্বার সে সময় প্রবর্ধিত হয়; উল্লিখিত সুবিধা 
লাভার্থে শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 
দিবেন । | 

(ক) ছাত্রগণের বয়স ও যে।গাতীন্ুসারে গৃহে পাঠান্ুশীলনের 
মাত্রা অবধারণ করিতে হয়, অল্পবয়স্ক শিশুগণের জন্য গুহে এরূপ পাঁঠ 
দিতে হয়, যাহ! তাহার! অল্প সময়ে সমাধা] করিতে পারে। 

“: €খ) গৃহানুশীলনের পাঠ ছাত্রদের আয়ত্তাধীন হওয়া, আবশ্যক | 
অন্তের বিনা সাহায্যে এবং পূর্ববর্তী পাঁঠশিক্ষান্থবলে যাহা সহজে সাধিত 


মুখস্থ শিক্ষা । ৭৫ 


হইতে পাঁরে, গৃহে অভ্যাসের জন্তে সাধারণতঃ তদ্রপ পাঠ নির্দেশ করিতে 
হইবে। শিক্ষকগণ গুহাঁন্ুশীলনকে কদীপি নৃতন্‌ পাঠ শিক্ষার সোপান 
বলিয়া মনে করিবেন না । : 

(গ) বাহাতে সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে, তদ্দ্রপ বিষয় গৃহে 
অনুশীলনের জন্য দিতে হয়, নতুবা উহা! পরীক্ষা করিতে শিক্ষকগণের 
বৃথা সময় ব্যয় হয়; বলা বাহুল্য যে, শিক্ষকগণ যদি গৃহে শিক্ষণীয় 
বিষয় পরীক্ষা ও সংশোধন না করেন, তবে গৃহে পাঠাভ্যাসের উদ্দেস্ত 
বার্থ ভয়; 

সম্ভবপর হইলে ছাব্রগণ পরস্পরের গৃহশিক্ষার বিষয় 1479712 2227 
252) পরীক্ষা! করিবে ; ইহাতে আত্মনির্ভরতা ও সততা শিক্ষার সহিত 
ছাত্রগণের স্ব শ্ব ভ্রম প্রমাদের প্রতি তাহাদের অধিকতর মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইতে পারিবে । 

(ঘ) পিতা মাতা বা শিক্ষকের অনুমতি ভিন্ন কোন ছাত্র গৃহ- 
শিক্ষার নির্ধারিত বিষয় (251. ) শিক্ষা না করাঁর অপরাধ ক্ষমা পাইতে 
পারিনে না। 

(উ) যথাসম্ভব ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রকে গৃহে শিক্ষার জন্তে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রশ্ন দিলে তাহারা পরস্পরের সাহাঁষ্যে নকল করার স্থযোগ পাইবে না । 

(৪) পরীক্ষা কালে যাহাতে ছাত্রগণ মুখস্থ বিদ্যা ফলাইতে বা 
সহাধ্যায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে না পারে, তৎবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । 

(৫) পরীক্ষান্তে যে বিষয় ছাত্রগণ আয়ন্ত করিতে পারে নাই 
বলিয়া দৃষ্ট হইবে, তাহা পুনরায় শিক্ষা দিতে হইবে । 

(৬) পরীক্ষা করার মুখ্য উদ্দেশ্ত কেবল প্রশংসাপত্রান ন! হইয়া 
অধীত বিষয় ছাত্রগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান 
হওয়া! আবখ্ুক। 


৭ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


(৭) পরীক্ষা দিবে বলিয়া অল্লমতি বালক বৃন্দের মনে বে 
ভতৎসাহ ও উদ্যম সমুপস্থিত হয় তাহা শিক্ষা কার্যে সমুহ ফলপ্রাদ 
হুইয়। থাকে । 

(৮) সর্বাপেক্ষা আবশ্তকীয় কথা এই যে ছাত্রদের প্রদত্ত উত্তর 
গুলি মুখস্থ বিদ্যার গুনকুধ্গার কিংবা স্বাধীন জ্ঞানাজ্ৰনের পরিজ্ঞাপক, 
ইহা নির্ধারিত হইবে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শিক্ষাদান প্রণালী | 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিষয়গুলি পড়াইতে হইবে । 
(১) উদ্ভিদ বিদ্যা (৫) রসায়ন শান্ত 
(২) প্রারুতিক তত্ব (৬) শরীর-পা'লন 
(৩) কৃষিতত্ব (৭) গাহ্‌স্থা-নীতি 
(৪) জড়-বিজ্ঞান (৮) চিত্র-বিদ্যা 


(৯) শিল্প-বিদা 


মন্তবা,_-এই পুস্তকে মধ্য বাঙ্গলা ও উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণীর পাঠ্য 
প্রত্যেক বিষয় (১) এরপ বিস্তৃত ও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং 
এঁ বর্ণন! প্রসঙ্গে তন্তবতের শিক্ষাদান প্রণালী এরূপ ভাবে অন্ুস্থচিত 
হইয়াছে যে শিক্ষকগণ তাহা মনোষোগ পুর্ধক পাঠ করিলেই ছাত্র- 
দ্রিগকে উহা সহজে শিক্ষা দিতে পারিবেন, তত্রাচ প্রত্যেক বিষয়ের 
শেষে একটা করিয়া আদর্শ পাঠদান-লিপি দেওয়। হইবে তৎদৃষ্টে 
শিক্ষকগণ অন্ান্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে পাঠ-দান-লিপি প্রস্তত করিতে সক্ষম 
হইবেন ; এই পুস্তকে যে বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হয় নাই সে বিষয় 
গুলি সম্বন্ধে একাধিক আদর্শ পাঠ দান লিপি দেওয়া গেল। শিক্ষক 
গণ পাঠদান প্রণালীর খাত। রাখবেন, তাহাতে দৈনিক পাঠের শিক্ষণীয় 
বিষয় পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করিবেন। এবং তন্ষ্টে বালকগণকে পাঠ 
শিক্ষা দিবেন; পরিদশুকগণ বিদ্যালয় পরদর্শন কালে ধী খাতা পরীক্ষা 
করিবেন ও আশ্তকমত উপদেশ দিবেন। 


৮ উচ্চ-বাঙ্গালা শিক্ষা-বিধি | 


(১) শিক্ষক যতই উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত হউন না কেন স্বয়ং 

পাঠ লিপি। প্রস্তুত ন! হইলে ছাত্রগণের দৈনিক পাঠ 
শব095 ০0: 165500, কখনই ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন ন। | 

(২) দৈনিক পাঠের বিষয়ে শিক্ষকের পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে 
উহ! তিনি শিক্ষা দিতে পারিবেন না । 

(৩) দৈনিক পাঠের ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্ুশৃঙ্খলা ও ক্রমিক বিভাগ 

করিতে না পারিলে স্ুশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। । 

(৪) প্রত্যেক পাঠে যতট। বিষয় (119৮0০7) ও বে প্রগালীতে 
(81567০৭. ০? 05৪০818 ) শিক্ষা দিতে হইবে, শিক্ষক হাহা পৃর্বেই 
বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন এবং মনে রাখিবেন উক্ত প্রণালার অনুসরণ 
করাই পাঁঠলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য | 

(€) যে শ্রেণীতে ও যত সময়ে পাঠ দান করিতে হর তাহ! পাঁঠ- 
লিপিতে উল্লেখ করিতে হয় । 

(৬) দৈনিক পাঠের কোন বিশেষ উদ্দেপ্ত থাকিলে ভাহা উল্লেখ 
করিবেন ; শিক্ষক প্রথমেই চিন্তা করিবেন যে প্রাত্যেক পাঠে তিনি 
ছাত্রের মনে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অঙ্কিত করিবেন । 

(৭) কতকগুলি বাঁধা গদ যথা ' ছাত্রের বুদ্ধিশত্তি গ্রবদ্ধন” 
বা "ননো বুন্তির কর্ষণ” ইত ভ্যাঁদ্ির উল্লেখ করা অনাবশ্তক, কারণ প্রাত্যেক 
পাঠের এ উদ্দেশ্ত থাকে ; কিন্তু কোন পাঠে প্রবৃত্তি বিশেষের সঞ্চালন 
ও উন্নতি করা উদ্দেশ্ত হইলে তাহার উল্লেখ করিবেন । 

(৮) বিজ্ঞান পাঠ, বস্ত-পরিচয় ইত্যাদি শিক্ষা দিতে দৈনিক পাঠে 
বে ষে যন্ত্রের আবশ্যক হয় পাঠলিপির শীর্ষ ভাগে তাহার উল্লেখ করিবেন; 
পাঠ দানের পূর্বেই শিক্ষক এ সমস্ত যন্ত্র যথাস্থানে রাঁথিবেন, নতুবা 
পাঠদানকালে উহা! সংগ্রহ করিতে বিলম্ব ঘ্বটলে ছাত্রগণের মনোধোগ 


নষ্ট হইবে । 


শিক্ষাদান প্রণালী | শন 


(৯) পাঠলিপির এক"ভাগে “বিষয়-বর্ণনা” এবং অন্য ভাগে পপ্রথা- 
বর্ণনা” থাকিবে » পাঠ্য তালিকার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে “বিষয়” ও প্প্রযার” 
সম্বন্ধে কত দুর যে উল্লেখ করিতে হইবে তাহা শিক্ষকগণের বিশেষ 
বিবেচন।র উপর নির্ভর করিবে ; কারণ অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের পাঠ দানার্থে 
“বিষয়” অপেক্ষা প্রথা” বর্ণনা অধিকতর আনম্তক ); এমন কি একই 
শ্রেণীতে পাঠের বিষয় ও পপ্রথ। বর্ণনায় নু'নাধিক্য ঘটিবে ; ইতিহাস পাঠে 
অধিক পররমাণে “বিবয়” ও অন্ন পরিমাণে “প্রথা” উল্লেখ করিলে 
চলে। অধথগ হন্তলিপির পাঠে পাবষয়” অন্ন ও “প্র” অধিক থাকা 
আবশ্তক । 

(১০) পাঠদান লিপিতে নিয়লিখিত বিভাগ (5০০61০7) থা কবে, 
(ক) সুঈনা (12090061017 01 101502150190 5০০01017) প্রশ্রদ্ধারা 
দৈনিক পাঠে ছাত্রগণের পূর্বার্জিত জ্ঞানের উদ্বোধন ও নূতন জ্ঞানের 
সহিত উঠার সংযোজন অর্থাৎ ছাত্রগণের হে আরও শিক্ষিতব্য আছে 
তৎজ্ঞাপন এবং পাঠের বিষয় ও উদ্দেশ্য ছাত্রদ্দিগকে বুঝান ও তাহাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ ও উত্সুক্য বদ্ধন এই ভাগের প্রধান উদ্দেশ্য | 

(খ) নৃতন পাঠ বিভাগ + ছাত্রগণ যতদুন ।শক্ষা করিতে সক্ষন নূতন 
পাঠের প্রত্যেক ভাগে তৎ্পরিমাণ “বিষয়” থাকিবে; উহ্থার প্রত্যেক 
ভাঁগ পর্মাবেক্ষণ, বর্ণন', বাখ্য। বা প্রমাণ দ্বারা যেরূপে শিক্ষ। দিতে হইবে 
তাহার “প্রথা” উন্নেখ করিতে হইবে; পাঠের “বিষয়” ও পপ্রথা” বর্ণনা 
শেষ হইলে শিক্ষকের ও ছাত্রগণের যথাক্রমে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণে 
চেষ্টা ও শ্রন সফল হইয়াছে কি না তৎহ্ুচক প্রগ্নাবলী «প্প্রথ৷ বর্ণনার” 
নিষ্নে উল্লেখ করিতে হইবে । 

(গ) সর্বশেষে পাঠের “সার সংগ্রহ” (২০০৪০11৪0০7) থাকিবে ; 
উহাতে মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল ভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে হইবে । 

(ঘ) পাঠের যে অংশে প্রক্রর! (5%:011075765 ) দেখাইতে হয় 


৮০ উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষ।-বিধি | 


সে অংশ “বিষয় বর্ণনার” সহিত এবং যে প্রক্রিয়া দেখান হয় তাহা! 
“প্রথা বর্ণনার” সহিত উল্লেখ্য । 
(১১) ব্র্যাকবোর্ডে কোন বিষয় আকিয়া শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষক- 
গণ প্রথমে তাহ! পাঠদ।নলিপিতে লিখিয়া লইবেন। 
শিক্ষকগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঠদ|নলিপির অনুসরণ করিতে 
পারেন ৫ 
আবশ্যকীয় যন্ত্রের ও পদ্দার্থের তালিকা । 








শ্রেণী ». পাঠ, সময় রা 
বিষয়--( 00901109501 07091756661) প্রথা (100660709৫0) 
(১) হৃচন। (১) পূর্ববপ1ঠ ম্মরণার্থক প্রশ্ন প্রয়োগ । 
(২) প1ঠ বিভাগ (২) প্রত্যেক বিভাগের পাঠদ।ন প্রথা বর্ণন। 
(ক) নহ রর (ক) 
(খ) উস, (খ) 
(৩) পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য (৩) প্রক্রিয়া প্রদর্শন । 
(৪) প্রক্রিয়া (৪) বিশেষ উদ্দেশ্য বুঝান। 
(৫) অধীত বিষয়ে পরীক্ষার্থক প্রশ্ন । 
সারসংগ্রহ ব| (৬) প্রতিকৃতি ও ক্ষেত্র দি অঙ্কন, 
পুনরালোচনা পঠিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণন]। 


বিজ্ঞান শিক্ষ! সম্বন্ধে শিক্ষা সমিতির (৯) প্রকরণে যাহা (১) লিখিত 
হইয়াছে_-আবশ্তক বোধে নিম়্ে তাহার 
অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল “বঙ্গ বিদ্যালয় 
সমূহের পাঠ্য নির্ধারণ করিতে গবর্ণমেণ্ট ষে 
সমস্ত গ্রাথমিকবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার! 
(সমিতির সভ্যগণ ) গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সমিচীন বলিয়াই উহা প্রায় 
সর্বৈব অবিকল অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ইহা পরিস্কার রূপে 
জ্ঞাপন করিতেছেন, যে বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকবুন্দকে রসায়ণশাঙ্ত 


বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে 
সমিতির অভিমত । 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান । ৮১. 


প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, ও প্রাকৃতিকইতিহাস ইত্যাদি প্রকৃত বিজ্ঞানাকারে 
শিক্ষা দিতে তাহাদের কাহারও ইচ্ছা! নাই । কিন্তু তাহার! ইহা! স্পষ্টরূপে 
উল্লেখ করিতে চান যে যতছর সম্ভবপর হইতে পারে, এ সকল 
বিজ্ঞানের সহজ সহজ তত্ব ও অন্ঠান্তি আবশ্তকীয় বিষয়গুলি সাধারণ ভাবে 
উপস্থাপিত করিতে অর্থাৎ শিক্ষ! দিতে হইবে ॥ এই সমস্ত বিদ্যার যে 
যে বিষয়গুলি বালকবুদ্ধির উপযোগী এবং তাহাদের জীবনে কার্যকরী 
হয়, তাহাই এরূপভাবে শিক্ষা দেওয়। হইবে, যাহাতে বালকগণ উহার 
সার পরিগ্রহ করিতে পারে, এবং যাহাতে তাহাদের পর্ষ্যবেক্ষণ, চিস্তা ও 
অনুধাঁবনা শক্তি পরিবদ্ধিত হইয়া, উত্তরোত্তর তাহাদের প্রাত্যহিক 
জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে । 
প্রকৃত প্রস্তাবে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি 
নান! নামাকরণে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষ! দিতে হইবে তত্তাবৎকে নিত্য 
নৈমিত্তিক বিজ্ঞানশিক্ষা বলা অধিকতর শ্রয়ঃ । শিক্ষা সমিতির এই 
মন্তব্য হইতে ইহা বিশেবরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বড় বড় কলেজা দির 
টায় বহুআড়ম্বরের সহিত বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষ।! দিতে হইবে 
এমন কিছু কথ! নহে, শিক্ষকগণ বঙ্গবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষাদ্থারা ইহাই 
মনে করিবেন যে, যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান আমাদের জীবিক! নিব্বাহার্থে 
নিতান্ত অনুকূল ও প্রয়োজনীয় তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে | 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান । 


নানা কারণে এই আবশ্তকীয় বিষয়টা এদেশে সর্বসাধারণের নিকট 
অনাদূত হইতেছে ; যদিও উত্ভিদজগতের উপর 
মন্গুষ্যের সুখ স্থবিধা এমন কি জীবন নির্ভর 


করিতেছে যদিও আমাদের আহার্ধ্য দ্রব্য, পরিধেক়্বন্ত্র, শয়নের খাট» 
৯১ 


উত্তিদ বিচার । 


৮২ উচ্চ-বাঙ্গাঁল।-শিক্ষা-বিধি 


বসিবার চৌকি, লিখিবার টেবল ও কাগজ, রোগের ওষধ, ইত্যাদি নিত্য- 
নৈমিত্তিক ব্যবহারের বস্তসমূহ উদ্ভিদ জগত হইতে লাভ করিতেছি, তথাপি 
আমর! এই মহোপকারী বিদ্যাশিক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, 
বিশেষতঃ স্থকুমারমতি শিশুদের পক্ষে এই বিদ্যাশিক্ষা কর! যে কতদুর 
স্নথজনক ও সহজসাধ্য তাহ! একবার বিবেচনা! করিতেছি না| বালকগণ 
নুতন নুতন পুষ্পচয়ন করিতে যে অতুল সুখান্থভব করে, তদপেক্ষা সুখ 
আর কোথ দৃষ্ট হয়ঃ সকলেই কি ইহা! প্রত্যক্ষ করেন না ষে স্ব্পমাত্র 
সহান্ভূতি প্রকাশ করিলেই বালকগণ তাহাদের এ আদরের সামগ্রী- 
গুল্সাবলীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। যদি 
কখনও কোঁন উদ্ভিদবেতা শিশুগণ সমভি- 
ব্যাহারে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, 
তবে তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বালকগণ কত ব্যগ্রতীর সহিত 
তাহার সঙ্গে যোগদান করে ; তাহারা কতই ন1 যত্তের সহিত গুল্মলতাদি 
তাহাকে আনিয়া দেয়, তিনি বখন বৃক্ষলতাদি পরীক্ষা করেন, তখন 
ভাহারা কত গাঢ় মনোযোগের সহিত উহা! অবলোকন করে এবং তাহারা 
কতই না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । 
বালকগণের এই ওৎস্ক্যই তাহাদের বাল্যশিক্ষার বীজমন্ত্র মনে করিতে 
হইবে । তৎপর যখন উপহুক্ত বয়ন সমাগত হয়, তখন বৃক্ষাদি রোপণ এবং 
রক্ষণের উপায় শিক্ষা করিয়া তাহারা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে, 
এবং স্থন্দর সুন্দর তরু লতার রোপন, ফল ও পুষ্পার্জন করত স্ুখসস্তোগ 
করিতে পারে, বল! বাহুল্য তাহাদের অভাবেও এ সকল বৃক্ষলতাদি* 


বালকগণের 
পুষ্পান্ুর।গ 


* ছায়! বিনীতাধ্বপরিশ্রমেযু ভূয়িষ্ঠসস্তাব্য ফলেঘমীষু। 
তন্তাতিথীনাষধুন1 সপর্ধা। স্থিত হুপুত্রেঘিব পাদপেষু। 
 ক্ঘুবংশ ১৩শ সর্গ . 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান । ৮ও 


কখনও বা ক্রান্ত শ্রান্ত পথিকগণকে ছায়া! দানে, কখনও বা ক্ষুৎ- 
পিপাসাতুরকে সুমিষ্ট ফলদানে স্থুপুত্রের ন্যায় অতিথিসৎকার করিতে 
থাকে । 

যাহাতে কোমলমতি শিশুগণ পরিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষণীয় বিষয় 
সন্দর্শন ও বর্ণন করিতে অভ্যস্ত হয়, তত্প্রতি শিক্ষকগণ বিশেষ 
মনোযোগ দিবেন । কত লোক বে বৃক্ষলতার প্রতি অনুরাগ ও প্রীতি- 
বশতঃ কুপথ হইতে প্রত্যাবৃন্ত এবং আত্মরক্ষণে সমর্থ হইতেছেন, এবং 
বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ মাঠ, পাহাড় ও পর্বতে পরিভ্রমণ দ্বারা যে কত শত 
লোকের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতেছে, তাহা মনে করিয়া শিক্ষকগণ অবশ্তই 
উড্ভিদবিদ্যা শিক্ষাদানে প্রোৎ্সাহিত হইবেন, উদ্ভিদ্বতত্বে যাহার বিশুদ্ধ 
অধিকার আছে এবং এ বিষয় শিক্ষা দিতে যিনি ভালবাসেন এবং যিনি 
ধৈর্য্য ও মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিতে অভ্যস্ত, তিনিই এ বিষয়ে 
স্থুশিক্ষক হইতে পারিবেন । 

উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা করিতে সুধু পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে 
চলিবে না, জীবন্ত বুক্ষলতা৷ পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে । নিজবাঁটী বা 
গ্রামে যে যে গুন দৃষ্ট হয়, এবং যাহা শিশুগণের পরিচিত, তাহা 
লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে । শিক্ষণীয় বিষয়ের 
আক্কৃতিগত তারতম্য বুঝাঁইতে কেবল পুস্তকের 
চিত্রের উপর নির্ভর না করিয়া ব্লযাকবোর্ডে উহা 
স্বহস্তে আীকিয়া শিক্ষা দিতে হইবে ; পাঠদানকালে 
কোন একটা গুল্সন্কে আদর্শ (599০10090 ) ধরিয়া লইতে হইবে ; 
উদ্ভিদ্-বিদ্যা শিক্ষা করিতে যে কতিপয় বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে, 
তৎ্প্রতি শিক্ষকগণ চক্ষু কুজিবেন না 3 

(১) উদ্ভিদ্র-বিদ্যা শিকার উপকরণগুলি সহজ লত্য, কারণ আমরা 
সর্বদা তদ্দবারা বোষ্টত থাকি ; 


কোথায় ও কিরূপ শিক্ষ। 
আরম্ভ করিবে । 


৬৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


(২) সহজ দৃষ্টান্ত যোগে এ বিষয় একবার বিশদরূপে শিক্ষা করিতে 
পারিলে তাহ! চিরদিন ন্মরণ থাকে; 

(৩) উত্ভিদগুলি যেমন নয়নরঞক, তেমনই চিত্তের তৃপ্তিপ্রদ, কাজেই 
এবিষয় শিক্ষা করিতে যাহারা আগ্রহান্বিত হয়, তাহারা অচিরে উত্ভিদ 
জগতের মধ্যে হৃষ্টিকর্তীর এক অলৌকিকবিধানকৌশল * দেখিয়া 
বিমোহিত হয়। স্ুলবুদ্ধি লোকেরা যেখানে সামান্ত পত্র ফল ফুল 
দেখেন, উ্ভিদৃবেত্তা৷ ভাবুক সেই পত্র ফল ফুলের মধ্যে ত্ৃষ্টিকর্তীর রচনা- 
কৌশল দেখিয়া স্তস্তিত ও এক নুতন ভাবতরম্গে উদ্বেলিত হন) এই 
ভাবতরঙ্গোচ্ছাসে বিভোর হইয়। ইংলগ্ডের বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
প্রকৃতির উপাসন! করিতেন। 

শিক্ষকগণ বঙ্গবিদ্যালয়ের তৃতীয় হইতে ষ্ঠ শ্রেনী পর্য্য্ত উত্ভিদ্‌ 
নিম্নলিখিতরূপে শিক্ষা দ্রিবেন। 

(১) প্রথমতঃ কতকগুলি গুলের শাখা সংগ্রহ করিয়া! ছাত্রগণকে দেখা- 
ইতে হইবে যে গুনের কাও সর্বদা উর্ধগ হয়, এমন 
কি কোন একটী গুল্সকে উপ্টাভাবে রাখিলে উহার 

দণ্ড বক্র হইয়া উদ্ধর্গ হইয়া উঠে এবং শিকড় বীকাইয়! নিম্পগামী হয়। 

(২) কাণ্ড এরূপ উদ্ধগ হবার কারণ এই যে উহ্াদ্ধারা হৃষ্যকীরণ 
আকর্ষণ করতঃ গুলগুলি প্রাণধারণ করিয়া থাকে; আলো ভিন্ন 
উহার! জন্মিতে পারে না। অনেকেই হয়ত দেখিয়াছেন যে অন্য বড় 
বৃক্ষের তলস্থিত চারাগাছ ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিগুষ হইয়া মরিয়া যায়। 
শিক্ষকগণ এরূপ ঘটন। ছাত্রগণকে দেখাইবেন। 


পরী পাপ সপ শ্টা 


*  “বর্গেদরাথতানে সবজ দর্‌ নজরে হুশিয়ার । 
হর্‌ ওর়াকে দফতারেস্ত মারফতে কার্দেগার ॥ 
অর্থাৎ--গাছের সবুজ পাতে ভাবুক নয়ন । 
বিভূর রচনা-লিপি পড়ে অনুক্ষণ ॥ 


কাণ্ড। 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান । ৮৫ 


(৩) গুল্সের ভাটার প্রকার-ন্ডেদ শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি 
স্মরণ রাখিতে হইবে । 

ডাটার প্রকার ভেদ মুখস্থ না করিয়া যে জাতীয় গুন্সের যে. প্রকার 
ডাটা থাকে সেই গুল্ম দেখাইয়া উহার ভাটার বর্ণনা শিক্ষা! দিতে 
হইবে । 

বর্ণ-সাধারণতঃ সকল উত্ভিদের সবুজ রঙ্‌, কিন্তু যে স্থানে হুর্ষ্যের 
কীরণ প্রবেশ করিতে পারে না, তথায় কোন গাঁছ রাখিলে, উহ্থার সবুজ 
রউ. ক্রমে ক্রমে বিদ্বরিত হয়, এবং উহ! সাদ! হয়, আরও কিছুকাল পরে 
উহা! শুফ হয় ও মরিয়া যায়; এতন্্বীরা প্রমাণিত হইতেছে যে সুর্যের 
কীরণ ভিন্ন বৃক্ষের সবুজ রঙ. থাঁকে না, এবং সবুজ রঙ. না থাকিলে 
উহা বাঁচিতেও পারে না; 

কাণ্ড নাঁনাবিধ-_(ক) কাষ্টকাও, কাঁঠাল, তেতুল, আম ইত্যাদির 
কাঁও দৃঢ়, সারবান ও মোটা, এবন্বিধ কাণ্ড খাঁড়া দাঁড়াইয়া থাকে; 

পরাশ্রত্বী কাঁও__লাউ, কুমড়া, সিম, ও সশ! ইত্যাদির কা নরম, 
সারহীন ও সরু বিধায়, উহাদের কাও স্বয়ং খাঁড়া থাকিতে পারে না, 
কোন আশ্রয় ধরিয়া উঠে, পরাশ্রয়ী কাঁণডের কোঁন কোনটা আঁশ্রয়কে 
জড়াইয়! উঠে, কোন কোনটা স্বয়ং আশ্রয়কে জ্ড়ায় না, উহাদের গাত্র 
হইতে হুক্ষ স্ুত্রবৎ্ শাখা বা লতাতন্ত বাহির হইয়৷ আশ্রয়কে জড়ায় এৰং 
তাহার উপর ভর দ্দিয়। এই শ্রেণীর গাছ বঞ্জিত হয় ও উপরে উঠে, 
আলোকলতা, পিপুল ইত্যাদির আস্তানিক গুচ্ছ-মুল আশ্রয়কে জড়াইয়া 
ধরে ও আশ্রয়ের দেহে বিদ্ধ হয় ; 

ভূমির নিমস্থ কাণ্ড আলু, হরিদ্রা, আদ! ইত্যার্দির কাও মৃত্তিকার 
তলে থাকে, আমর! উহাদ্দিগকে মূল বলিয়! মনে করিতে পারি, বাস্তবিক 
উহার! মূল নহে কাও, কারণ প্রকৃত মুলে মুকুল থাকেনা, অথচ 
উহাদের গায় মুকুল থাকে, মাছের গায় যেমন শন্ক থাকে, কিন্ত 


৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


প্রকৃত মূলে কখনই শক্ক থাকে না) আদা, আলু. পেঁয়াজ ইত্যাদির 
গাছ উঠাইয়া পরীক্ষা করিলে ছাত্রগণ ভূনিয়স্থ কাণ্ডের অবস্থা বুঝিতে 
পারিবে । 

পাতা ও ফুল-_বাযু ও জল আকর্ষণ দ্বারা উদ্ভিদের খাদ্য আহরণ 
করাই পাতার প্রধান কার্য, বায়ু হইতে অঙ্গার গ্যাস গ্রহণ ও অস্জান 
বঙ্জন দ্বারা পাঁতাগুলি উতভিদের প্রাণ রক্ষা করে। 

ফলক-_-পাতার যে ভাগ বিস্তীর্ণ ব! চওড়া তাহাকে ফলক বলেঃ 
কোন কোন পাতা গোলাকার, বথ! পন্মের পাতা, কোন কোন পাতা 
চেপ্টা, বথ। কাঠাল ও বট ইত্যাদির পাতা; কঙকগুলি বৃক্ষের পাতার 
পার্খ কাটা, যথা যবাফুলের পাতা, অপর কতকগুলি পাতার কিনার! 
মস্থণ, যথা পানের পাতা; পাতার আকৃতি বিষয়ক পাঠ ছাত্রগ্ণ 
ব্র্টাকবোর্ডে আকিয়া শিখিবে; কোন কোন পাতার ফলক একটা 
শিরা দ্বারা বিভক্ত থাকে, এই শিরা বৃত্ত হইতে উঠিয়া! ফলককে ছুইভাগে 
বিভক্ত করে; এই মধ্যশিরা হইতে কতকগুলি শিরা পাতার পার 
পর্য্যন্ত যার; কিন্তু সকল ফলকের শিরা একবিধ নয়, লাউ, ভেরেও 
ইত্যাদির পাতার মধ্য-শিরা থাকেনা । 

বৃত্ত- পত্রের ষে অংশ কাঁও বা শাখাসংলপ্ন থাকে এবং যাহার 
অগ্রভাগে ফলক অবস্থিতি করে তাহাকে বুন্ত বলে; বৃস্তহীন ও বৃস্তবুক্ত 
পত্র ছাত্রদিগকে দেখাইতে হইবে; কোন কোন বৃত্ত দীর্ঘ এবং কোন 
কোনটা খর্ব, কতকগুলি বৃত্তের নিয়ভাঁগ অন্নাধিক চওড়া, বৃস্তের এই 
চওড়াংশ ফলককে জড়াইয়া৷ থাকে, ষথা_কলার পাতার বৃস্ত ; নান। 
শ্রেণীর বৃত্ত সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে উহার কোনটা যুগল-বৃস্ত, 
কোনটী যুক্ত বৃত্ত, কোনটা একান্বয়ে সংস্থিত বৃস্ত | 

অমিশ্র পৃত্র--যে পাতায় একমাত্র ফলক থাকে, তাহাকে অমিশ্র 
র' সরল পত্র বলে, ষথা! আমের পাতা | 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৮? 


মিশ্র পাতী--ষে পাতার একাধিক ফলক থাঁকে, তাহাকে মিশ্র 
পাতা বা বুক্ত-পত্র বলে, যথা__তেতুলের পাতা ; কতকগুলি পাতা স্পর্শ- 
বোধক (59205861% ) যথ! লজ্জীবতী, ব্রহ্ম চগ্ডাল; শিক্ষকগণ ছাত্র- 
দ্িগকে দেখাইবেন যে শাখা স্পর্শ মাত্র সমস্ত পাতা সঞ্চালিত হইতে 
থাকে, বোধ হয় যেন উহারা নৃত্য করিতেছে। 

মূল ও পত্র গুল্মের জীবন ধারণের প্রধানতম অঙ্গ ৷ মূল রসাকর্ষণ 
এবং পত্র বায়ু ও বাম্প গ্রহণ করিয়া বৃক্ষের জীবন রক্ষা করে। পরীক্ষা 
করিলে সহজেই দেখা যায় যে, বৃক্ষের উপরিভাগ (1509550 58120০) 
হইতে জল বাম্পীভূত হয় ও মুলদ্বারা পুনরায় উহা আকৃষ্ট ও বৃক্ষদেহে 
সঞ্চিত হয় এবং কাও মূল হইতে এ জল টানিয়া বৃক্ষের শাখ। ও পল্লবে 
সরবরাহ করে। রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে বে 
বৃক্ষদেহ প্রধানত অম্রজান, জলজান, অঙ্গার ও যবক্ষারজান এই চতুর্ববিধ 
উপাদানে গঠিত। কোন কোন বন্ত মিশ্রিতাকারে (10 50190100 ) 
বৃক্ষদেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ডাল পাল! অগ্ধিতে পুড়িলে যে ভস্ম অবশিষ্ট 
থাকে, তাহা উত্তাপে নষ্ট হইতে পারে না। গন্ধক, চুণ, ইত্যাদি 
সাধারণতঃ বৃক্ষ গাত্রে পাওয়া যায়। বৃক্ষের পাত দ্বিনের বেলায় 
আকাশ হইতে বায়ু টানিয়। লইতে অঙ্গার গ্রহণ এবং অশ্রজান বজ্জন 
করিয়া থাকে । সহজ প্রক্রিয়! দ্বারা ইহ! দেখান যাইতে পারে; নিন্মল 
জলে কতকগুলি ভিজা পাতা ডুবাও, তৎপর উহা! সুর্য্যোত্তাপে রাখ, 
পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইবে, উহা হইতে যে বুদ্বুদ্‌ বাহির হয় তাহ! অস্নজান 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

(খ) কোন কোন বৃক্ষ যে কীটাদি প্রাণী ভক্ষণ করে তহল্লেখ দ্বারা 
শিক্ষকগণ ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন । ইংলগে স্ক্যাগনাম 
পত্রের উপরে অগুলাল রাঁখিলে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়! ধায়, অথচ 
পনির ইত্যাদি রাখিলে ত্র বৃক্ষ মরিয়া যায়; উত্তর আমেরিকার 


৮৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


সায়াছেনিয়া ও ভানিঙ্গটোনিয়া নামক বৃক্ষ কীট ভক্ষণ করে । এতদ্দেশে 
তামাকের পাত৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরিচাকীট ভক্ষণ করিয়া উ্রম্বাদ হয় 

(গ) কতকগুলি গুলের মূল বায়ুমধ্যে ঝুলিয়া থাকে, ইহার! প্রায়শঃ 
অন্ত বৃক্ষাবলম্বন করে, এবং বায়ু বাম্প ও যে বুক্ষের আশ্রয় লয় তাহার 
গাত্র হইতে রসাকর্ষণ করিয়া! উহার! জীবন ধারণ করে। 

বীজ উৎপাদন, এ বীজ হইতে নুতন গুল্স উৎপাদনই ফুলের প্রধান 
কার্য বটে ; যে প্রক্রিয়! দ্বারা ফুল হইতে বীজোত্পত্তি 
হয় ও নুতনগুল্স জন্মে তাহা ছাত্রগণকে বুঝাইতে 
হইবে, ফুল সম্বন্ধে শিক্ষিতব্য বিষয়ে ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য, কাঁরণ ফুলের ম্যায় চক্ষুর তৃপ্তিকর ও 
মনোরম্য বিষয় আর কিছুই হইতে পাঁরে না; এমন কোন্‌ নিরেট 
পাষাণ আছে, যাহার প্রাণ গোলাপের স্থুগন্ধ আঘ্রাণে, স্বর্ণলতিকার 
কাস্তিদর্শনে, পদ্মের চিত্রবিচিত্র কারুকৌশল অবলোকনে আনন্দে 
গদ গদ না হয়? বিশেষতঃ কোমলমতি শিশুগণকে ফুলের প্রতি 
অত্যন্ত অন্ুরক্ত হইতে দেখা যায়, কারণ তাহার অগ্তান্ত খেলা বা 
আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা ফুল চয়ন, ফুলের মাল! গাথ! ও ফুল লইয়া 
খেল! করিতে অত্যন্ত ভালবাসে । শিক্ষকগণ ফুলের প্রত্যেক অংশ 
ছাত্রদিগকে দেখাইবেন, অর্থাৎ একটা ফুলের কলিকার মধ্যে পুম্পাবরণ, 
পুষ্পের কেশর ও পুণ্পের পাপড়ী যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহা 
ছাত্রদিগকে স্পষ্টরূপে দেখাইবেন। কলিকার বেড়, 
কেশর, পাপড়ী ইত্যাদি দ্বারা কি কি উদ্দেপ্ত সাধিত 
হয়, তাহা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দ্িবেন। এক 
এক শ্রেণীর ফুলে কতটা পাঁপড়ী, কতটা পুং কেশর, কতটা গর্ভকেশর 
থাকে, তাহ! ছাত্রদ্িগকে গণনা করিতে দিবেন । একটা ফুল হাতে 
করিয়া তন্মধ্যে পুং ও গর্ভকেশরের পরস্পর কত সংখ্যা, উহাদের 


ফুল। 


কেশর ও পাঁপড়ী 
ইত্যাদি। 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান। ৮৯ 


গঠন কিরূপ, এবং উহাতে রেণুগুলি কিরূপ ভাবে সংস্থিত থাকে, 
তাহা ছাত্রগণকে দেখাইবেন, পু্পরেণুগুলির বর্ণ ও প্রাকৃতিক তত্ব 
বুঝাইতে হইবে অর্থাৎ উহা কঠিন, আঠাল অথবা কোমল বা শুষ্ক 
ইত্যাদি এবং তৎসহ গর্ভকেশরের অন্তর্ভাগ দেখাইতে হইবে) তৎপর কি 
প্রণালীতে পুংরেণু গর্ভকেশরের অন্তর্ভাগে পরিক্ষিপ্ত হয়, তাহ! ছাব্রগণকে 
বুঝাইতে হইবে । পুণ্পের রেণু যখন বায়ু সঞ্চালনে পুংকেশর হইতে 
গর্ভকেশরের অন্তর্ভাগে নিপতিত ও রক্ষিত হয়, তখন কীট পতঙ্গ দ্বারা 
পুংকেশর হইতে গর্ভকেশরে নীত হয়, এই উদ্দেম্তে পুং ও গর্ভকেশর 
গুলি এরূপ ভাবে গঠিত বে রেণুরাজি প্রথমোক্ত হইতে সহজে বিচ্যুত 
ও বিক্ষিপ্ত এবং শেষোক্ত মধ্যে সংযুক্ত ও সংরক্ষিত 
হইতে পারে। বিশেষত: কেশরগুলি এরূপ সমুজ্জল 
যে কীট পতঙ্গ সহজে তদাকৃষ্ট হয়। কোন কোন অবস্থায় ফুলের 
আদৌ বীজোৎপাদনের শক্তি খাঁকে না; কারণ পুং কেশর গর্ভ 
কেশরের পূর্বে বদ্ধিত ও পন্ক হয়; কীট পতঙ্গ দ্বারা পুংকেশরের 
রেণু পুপ্পাস্তরে গর্ভকেশরে নীত হয় বলিয়াই এঁ পুষ্প হইতে বীজ 
জন্মিতে পারে; নতুবা কোন কোঁন পুম্পের গাছ একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যাইত। 

ফুলের কলি অর্থাৎ কেশরোদগমের পুর্ববাবস্থা, দ্বিতীয়ত বিকাশের 
অবস্থা অর্থাৎ কেশরোগ্দম অবস্থা, তৃতীয়তং__ 
বীজোৎপত্তি অর্থাৎ ফুলের কাধ্য সাধয়কাবস্থা। 

গ্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইবে যে কলিগুলি কয়েকটী উপরি উপরি স্তরে 
বিভক্ত, প্রথমতঃ কলির একটী আবরণ বা বেড় দৃষ্ট হইবে, তন্মধ্যে 
উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পললব, তন্নিয়ে কেশর, উক্ত 
কেশর পরিবেষ্টিত রেণুরাজি, তন্নিয়ে কেশর মূলে 
কলিগহবর ; প্রত্যেক ফুল অস্কুরেই এপ্ূ্প স্তরে স্তরে গঠিত হইয়া 


পুংস্পর উজ্জ্বল বর্ণ। 


ফুলের ত্রিবিধ অবস্থা । 


পুষ্পের কলি। 


৯০ উচ্চ-বাঙ্গা লা-শিক্ষা-বিধি | 


থাকে, কলি ক্রমশঃ আয়তনে বর্ধিত হইলে ফুলের দ্বিতীয় অবস্থা 
উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয় অবস্থা_-এই সময় কলির আবরণের উপরি ভাগস্থিত একটা 
ছিদ্র দিয়া পূর্বোক্ত পলবৌদগম হইয়া উহা! প্রন্ফ,টিত হয়, এবং উহা 
পতঙ্গাদির বসিবার সুন্দর আসন রূপে সংস্থাপিত হয় ; এ পল্পবের মূল- 
দেশ হইতে কেশরগুলি ক্রমশঃ বহির্গত হয়) ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে 
যে পুষ্পরেণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও কেশররাঁজিতে পরিবেষ্টিত থাকে 
যখন কেশরগুলি বহির্গত হয়, তখন উক্ত রেণুগুলি বিধুক্ত ও কেশরাগ্র 
ভাগে বিভক্ত হইয়া তৎসহ উৎ্গত হয়। 

তৃতীয়াবস্থা__যতই সময় যাইতে থাকে, ততই কেশরগুলি বিস্তা'রত 
হইতে থাকে, বায়ু সঞ্চালনে, কীট পতঙ্গাদির গমনাগমনে ভ্ত্রী ও পুং 
কেশর হইতে রেণুগুলির পরস্পর পরিবর্তনে বীজ উৎপাদিত হয়। 

গুনের জীবনতত্ব_মনুষ্যের জীবনের ন্যার গুল্সের জীবন-তত্ব তিন 
ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পাঁরে (১ম) মৃত্তিকা মধো বীজ সংস্থিতি হইতে 
চারার উদ্গমকাল পর্য্যস্ত, (২য়) মুত্তিকাঁয় উপরিভাগে ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়] 
শাখ। পলবাদি প্রসারণ ও ফলফুলের উত্পাদন কাল, (৩য়) ক্রমশঃ জীর্ণ 
শীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া মৃদ্ামুখে পতন কাল। এই তিন অবস্থা শিক্ষা দিতে 
শিক্ষকগণ কিরূপে গুলের প্রাণ রক্ষিত ও সঞ্জীবিত হয় তাহা বুঝাইয়! 
দ্রিবেন, রস ও আলো এবং বায়ু যে গুল্সের প্রাণ রক্ষার প্রধান উপাদান, 
ইহা ছাত্রদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে; মুত্তিকার গর্ভে বীজ সংস্থিতির 
পর একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়! দ্বারা বীজের বাহাাবরণ 
বিদীর্ণ হয়, এবং উহার নিম্নভাগ হইতে শিকর এবং 
উপরি ভাগে কুসী বাহির হয়, শিকরগুলি এরূপ সরু হয় যে কৈশিক 
আকর্ষণ দ্বারা তন্ধ্য দরিয়া মৃত্তিকা হইতে রস টানিয়া চারাগুলি সহজে 
প্রাণধারণ করিতে পাঁরে। বায়ুর আঘাঁত ও স্থ্য্যের উত্তাপ সহনোপযোগ্ী 


বীজ। 


উত্ভিদ বিজ্ঞান । ৯১. 


না হওয়া পর্য্যস্ত কুসীগুলি মৃত্তিকা মধ্যে থাকে । অপেক্ষা্কত দুঢ় হইলে 
উহা মৃত্তিকার উপর উদগত হয়, এই সময় উহা! পল্পবিত 
হইতে থাকে, পল্লবগুলি নান! বর্ণের হইতে দেখা! 
যায় ;ঃ আলোর উপাদান বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া দ্বারা দেখ! যায়, উহা একটা 
যৌগিক পদার্থ অর্থাৎ শুভ্র আলে! নীল, ও লোহিত গীত ইত্যাদি কতিপয় 
বর্ণের সমষ্টি মাত্র; সৃর্ধ্য হইতে গুল্সের পলবোপরি হুর্যযালোক পতিত 
হইবামাত্র, যে শ্রেণীর গুন্সের জীবন পরিপোষণার্থ বে প্রকার আলোর 
প্রয়োজন তাহা পল্লব কর্তৃক শোষিত হয় এবং উহার 
জীবন রক্ষার প্রতিকূল আলো! পল্লবপৃষ্ঠ হইতে বিক্ষিপ্ত 
হয়, সংক্ষেপে বলিতে পল্লবের যে বর্ণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, উহা! পল্লব 
পৃষ্ঠ হইতে শুভ্র আলোর বিক্ষিপ্তাংশের সমষ্টিমাত্র এবং উহাই গুল্সের 
জীবন রক্ষণের প্রতিকূল মনে করিতে হইবে ) শুত্র আলোর অবশিষ্ট বর্ণ- 
ভাগ পল্লব পুষ্ঠে সমাকৃষ্ট ও শিকর কর্তৃক আকর্ষিত রসের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া গুলদেহের উত্তাপ ও শৈত্যের সমতাবিধান ও উহার পরিপোষণের 
সহায়তা করে, তৎপরে ভূপৃষ্ঠে উদগত গুল্সের পল্লব বায়ু হইতে আবশ্ত- 
কানুরূপ অশ্রজান ধাম্প আকর্ষণ করতঃ বৃক্ষের জীবন রক্ষা করে । 

গুন্সের শিকর যে কেবল রসাকর্ষণ করতঃ উহার জীবন পোষণ করে 
এমন নহে, উহা! এরূপ ভাবে মৃত্তিকাসংবুক্ত হয় যে 
তদ্বার৷ গুল্সের ভাঁর কেন্দ্রের সমতা সংরক্ষিত হইয়া 
উহা মৃত্তিকার উপরে সংস্থিত থাকিতে পারে । শিক্ষক- 
গণ উল্লিখিত প্রকারে গুনের ক্রিয়! ছাত্রগণকে বিস্তারিতরূপে শিক্ষা 
দিবেন। ইহা দৃষ্ট হইবে যে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হইতে পারে তহ্দ্দেশে 
কতকগুলি গুনের কাণ্ডে কতকগুলির মূলে, কতকগুলির বীজে উহাদের 
পরিপোষণোপযোগী খাদ্য সংগৃহীত থাকে ; উক্ত 
প্রকারের প্রত্যেক জাতীয় গুল্য ছাত্রগণকে দেখাইতে 


রস আকর্ষণ । 


আলোর প্রয়োজন । 


শিকরে তর কেন্দ্রের 
অবস্থান। 


থাদা। 


৯২. উচ্চ-বাঙগাঁলা-শিক্ষা-বিধি | 


হইবে; অনেকে হয়ত মনে করেন যে গুনের কাটাগুলি নিতান্ত অকা- 
জের, বাস্তবিক তাহ! নহে, অনেক প্রকারের দুষ্প্রাপ্য অথচ প্রয়োজনীয় 
গুলেরগাত্রস্থিত কাটাগুলি উহাদের আবত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের ন্যায় কার্ষ্য করিয়া 
থাকে ; এই কাটাগুলি মেষ ছাগল ও কীট পতঙ্গ ও 
কণ্টকের প্রয়োজনীয়ত। 
পক্ষীর অত্যাচর হইতে গুন্মদেহ ও ফলফুল রক্ষা 
করে, কতকগুলি গুন এরূপ ভাবে জড়াঁইয়৷ থাকে যে উহাদের শিকড় 
উহার জড়িতাংশের নীচে থাকে, কাঁজেই সহজে শিকড়ে আঘাত 
লাগিতে বা কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পারে না। 
পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ফুল হইতে বীজোৎপত্তি হয়, কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে যে সকল প্রকার বীজেই অঙ্কুর 
হয় না। পরিপক্ক বীজ হইতে অক্কুর উৎপন্ন হইয়া 
থাঁকে সুতরাং কি উপায়ে বীজ পরিপন্কতা লাভ করিতে পারে তৎ 
বিস্তারিত অবস্থা ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে, কোন শ্রেণী বুক্ষের বীজ 
কিরূপে পরিপন্কতা লাভ করিতে পারে এবং বীজের পরিপক্তার প্রমাঁণই 
ব! কি ইত্যাদি জানা না থাকায় অনেক সময় কৃষকদিগকে নাঁন! প্রকারে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; মনে করুন সমস্ত বৎসর হাঁল চাষ করিয়! কৃষক 
তাহার ভূমিতে বীজ বপন করিল, যথাসময়ে চার দেখিবার আশায় 
উল্লাসিত হইয়া রহিল; সময় চলিয়া! গেল বীজগুলি অপরিপক্ষ থাকায় 
চারা জন্মিল না, তাহার এক বৎসরের পরিশ্রম, নিজেরও পরিবার 
প্রতিপাঁলনের এক মাত্র ভরসা বৃথা হইল ; এমতাবস্থায় 
বীজ পরিপক্ৃতার আবম্তকতা ও যে যে প্রর্ণালীতে 
বীজ পরিপক্ক হয় তাহা এবং পরিপক্কতা নিরুপণের 
প্রমাণ শিক্ষকগণ পরিষ্কার রূপে ছাত্রদ্দিগকে শিক্ষা দিবেন, অপরিপক্ক ও 
পরিপক্ক বীজের গঠন, বর্ণ, গুরুত্ব প্রদর্শন পুর্ব্বক তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব 
উপদেশ দিতে বিরত হইবেন না, পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ গুল্সের বীজ উপযুক্ত 


বাজের পরিপন্কতা | 


পরিপক্ক বীজের 
আবশ্তকত:। 


উদ্ভিদ বিজ্ঞান। ৯৪ 


সমর, বায়ু ও স্থর্য্যোস্তাপ লাভ করিলে পরিপক হয় ; কাটদষ্ট ফলের 
বীজ পরিপক হইতে পারে ন।, ইহা ও ছাত্রর্দিগকে শিক্ষ। দিতে হইবে | 





পাঠলিপি--কাণ্ড ; 
বিষয়. প্রথা 
(ক) সুচনা, (ক) বৃক্ষের বে ভাগকে কাও 
কাণ্ড কাহাকে বলে? বলে তাহ! প্রদর্শন এবং কাণ্ড উদ্ধগ 


(খ) কাও্ কয় প্রকার? 


(১) কাষ্ঠ কাণ্ড, (২) পরা- 
শ্রয়ী কাও, (৩) রসাল কাণ্ড ও 
ভূ-নিযস্থ কাণ্ড । 


(গ) কাণ্ডের কার্য্য ৷ 


(ঘ) উদাহরণ । 


(ও) প্রশ্ন ;--কাণ্ড আলোর 
দিকে বাকাইয়া যায় কেন ? 


হয় কেন--এবদিধ প্রগ্রদ্ারা মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে হইবে। 

(খ) প্রত্যেক প্রকার কাণ্ডের 
গঠন দেখাইতে হইবে, এবং মূল ও 
শাখার সহিত কাণ্ডের যে সম্বন্ধ তাহা 
বুৰাইতে হইবে । 

(গ) আলো! গ্রহণ, শাখা ও পত্র 
ধারণ, বৃক্ষের খাদ্য সঞ্চয় করা । 

(ঘ) নান! জাতীয় কাণ্ড প্রদর্শন, 
লাউ, কুমড়! ইত্যাদির কাণ্ডের সহিত 
বাশ, তাল ও আম কীাটালের কাণ্ডের 
তুলন!। 

($) যেহেতু কাও আলো ভিন্র 
বাঁচিতে পারে না, যে দিকে আলো 
পাওয়া যায়, কাণ্ড সেই দিকে 
বাকাইয়া আলো! গ্রহণ করে। 





৯৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


প্রাণি-ব্ৃততীস্ত ৷ 


শিশুগণ নূতন নৃতন কীট পতঙ্গ দেখিতে ভালবাসে, উহাদিগের 
পশ্চাৎ দৌড়িতে ও উহাদিগের সহিত খেলা করিতে বড়ই আমোদ 
বোধ করে। কেনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ষে শিশুগণ বিড়াল, কুকুর, 
টিয়া, ময়না প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষীর সহিত ্লুতই না আত্মহার! 
হইয়া ছুটাঁছুটী আমোদ প্রমোদ করিয়!৷ থাকে? মানুষ যেমন দর্পণে 
নিজ গ্রতিবিষ্ব দেখিতে ভালবাসে, শিশুগণও তদ্রপ এঁ সমস্ত জীবদর্পণে 
'আত্ম-স্বভাবের ছায়! দেখিয়। পুলকিত ও উহাদের জীবনতত্ব জানিতে 
ব্যাকুল হয়; শিক্ষকগণ মনে রাখিবেন যে এ ব্যাকুলতা হইতেই 
প্রাণি-তত্ব শিক্ষার প্রতি শিশুগণের অনুরাগ জন্মে । 

(১) ছাত্রদিগকে মেরুদণ্ড (739০7-৮০0৪ ) বিশিষ্ট ও মেরুদণ্হীন 
জন্তুর পরস্পর বিভিন্নতা শিক্ষা দিতে হইবে, যে সকল জন্তুর ঘাড় হইতে 
কটাদেশ পর্য্যন্ত হাঁড়ের দাঁড়! আছে, তাহাদিগকে মেরুদওবিশিষ্ট জ্ত 
বলে, যথা- মানুষ, বানর, শালিক, টিয়া, ময়না ইত্যাদি । 

কতকগুলি জন্তর মেরুদণ্ড নাই, যথা, মধুমক্ষিকা, প্রজাপতি, 
জলৌক ইত্যাদি । 

মেরুদণ্ড বিশিষ্ট পাখীর ডাঁনা, পা ও শরীরের সহিত প্রজাপতির 
ডানা, পা ও শরীরের অবস্থার তুলন! করিতে হইবে । 

পাঁখীর বিশেষ চিহ্ন এই যে উহাদের ডান থাকে, এবং ওজনে 
উহ্বারা অত্যন্ত লঘু হয় এবং উড়িতে পারে, প্রজাপতির এই সমস্ত আছে, 
কিন্তু পাখীর ডানাতে ও গাত্রে পালক আছে, শ্রজা- 
পতির তাহা নাই। পাখী উভ-চর হইতে পারে, 
কিন্ত প্রজাপতি মাত্র স্থলচর। পাখীর ডানা অত্যন্ত কঠিন, লারসের 
ডানার আঘাঁতে মনুষ্যের পা ভাঙ্গিতে পারে । প্রজাপতির ভানা নিতান্ত 


পাখী ও প্রজাপতি । 


প্রাণি বৃত্তান্ত । 5৫ 


কোমল, .পাখী দীর্ঘজীবী, প্রজাপতি দীর্ঘকাল বাঁচে না, প্রজাপতির 
মেরুদণ্ড নাই, পাখীর মেরুদণ্ড আছে। 

মেরুদণ্ড শূন্য জন্ত--শন্বুক, কচ্ছপ, জৌক প্রভৃতিকে মৎস্তের সহিত 
তুলনা করিয়৷ উভয় জাতির পরস্পর বৈষম্য দেখাইতে 
হইবে। 
কুকুর বিড়ালের বাহক আকৃতির তুলনা করিতে হইবে । কুকুরের 
প্রলুব্ধ মুখাকৃতি অপ্রত্যাবর্তনীয়-নখ দেখাইতে হইবে । 
উভদ়্ জন্ত স্তন্তপায়ী, মেরুদও বিশিষ্ট, মাংসভোজী ও 
চতুষ্পদ; উভয়ের নখ ও লেজ আছে; বিড়ালের নখ টানিয়া পায়ের 
চন্মাবরণের মধ্যে ঢোঁকান যায়; কিন্তু কুকুরের নখ তদ্রপ করা যায় না, 
কুকুরের মুখ লম্বাটে, বিড়ালের মুখ গোল বিড়ালের চক্ষুর মণি রাত্রি- 
কালে বিস্ফারিত ও গোল হয়; কিন্তু কুকুরের চক্ষুর মণি সর্বদাই 
একাকার থাকে, বিড়ালের গোঁফ কুকুরের গোঁফ হইতে অপেক্ষাকৃত 
বড় ও কঠিন; বিড়ালের দেহ কুকুরের দেহ অপেক্ষা ছোট ও কৃশ; 
বিড়ালের লোম অত্যন্ত ঘন, কুকুরের লোম পাতিল । 

নান! জাতীয় কুকুর-যথা নিউফাউগুল্যাঁও__এই বৃহদাকারের এক 
জাতীয় কুকুর জলমগ্ন ব্যক্তিগণের উদ্ধারসাধন ও প্রভূভক্তির জন্য বিখ্যাতি ; 
স্পেনিয়েল_-এই জাতীয় কুকুর নানা! ভাগে বিভক্ত, আকারে ক্ষুদ্র ও 
প্রভূর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া থাকে; গ্রেহাউও-_একজাতীয় দ্রুতগামী কুকুর, 
উহার! নানাদেশে নানা অবয়ব ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেন্টবার্ণার্ড 
নামক পর্বতশিখরে সন্নাঁসীদের একটা বিহারাশ্রম আছে, ছুরুহ পার্বত্য 
পথের বিভ্রান্ত পথিকগণ এঁ আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, তথায় 
বছসংখ্যক বুহদাকারের কুকুর পথভ্রাস্ত পথিকগণের তল্লাসে নিয়োজিত 
থাকে, এই কুকুরগুলি আশ্রমের.পথ প্রদর্শন না করিলে পার্ধত্য পথের 
পথিকগণকে অনবরত বরফে পড়িয়া. প্রাণ হারাইতে হইত । 


মত্য্য | 


কুকুর ও বিড়াল । 


৯৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 


যে যে কার্ষ্যে কুঞ্নুর ব্যবহৃত হয়» তাহা উল্লেখ করিতে হইবে » 
কুকুরের ন্তাক়্ প্রভৃভক্ত পশড আর কিছু আছে কিন! সন্দেহের বিষয় ১ 
কুকুর যে প্রভুর বাড়ীতে কেবল প্রহরীর কার্ধ্য করে এমন নহে, পোিত 
কুকুরগুলিকে শিক্ষা দিলে তাহারা বহু কার্ধয সাধন করিতে পারে । 


পাঠ-লিপি-_গরু । 


বিষয় । 
(১) ম্ুচনা--গরু মেরু" 
দ্ণডবিশিষ্ট জন্ত (ক) 


(২) অশ্বের সহিত গরুর 
তুলনা ৷ (খ) 


প্রথা 

(ক যে সকল গৃহপালিত পঙ্ু 
ছাত্রগণের পরিচিত, তৎসম্বন্ধে তৃপ্তি- 
কর উপদেশসহ পাঠ আরম্ভ করিতে 
হইবে। 

(খ) উভয়ের মেরুদণ্ড আছে, 
উভয়ে স্তন্থপায়ী ও চতুপ্পদ, গরুর পা 
ছোট ও মোটা, ঘোড়ার পা লম্বা ও 
সরু; উভয়ে ভৃণভোজী কিন্তু গরু 
চর্বিতচর্বণ করে, ঘোড়া তাহা করে 
না) গরুর পায়ের ক্ষুর বিভক্ত, 
ঘোড়ার ক্ষুর অবিভক্ত, ঘোড়ার ঘাড়ে 
কেশ আছে গরুর তাহা নাই ;ঘোড়ার 
মাথায় ঝুটী বা চুল আছে, গরুর 
তাহা নাই ; গরুর লেজ লম্বা চামরের 
ন্তায়, ঘোড়ার লেজ ছোট ও চামরের 
মত; গরুর শিউ. আছে, ঘোড়ার 
তাহা নাই; গরুর শ্রবণ শক্তি অপেক্ষা 
ঘোড়ার শ্রবণ শক্তি অধিক ১. 





পাঠলপি,--গুটা-পোকা। ৯৭ 


(৩) গো জাতীয় অন্যান্য (গ) মেষ, ছাগ, মহিষ ও হরিণ ; 


জন্ত, (গ) 

(৪) গরুর পাকস্থলী; (ঘ) (ঘ) চর্রিতচর্বণকারী জন্তর পাঁক- 
স্থলীর গঠন দেখাইতে ও বুঝাইতে 
হইবে; 

(৫) উদাহরণ) (ও) ($)_-ছাগের পাকস্থলীর ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ দেখাইয়। চব্বিতচর্ববণ প্রথ। 
বুঝাইতে হইবে; ব্রযাকবোর্ডে গরুর 
চিত্রাঙ্কন; গরুর কর্দম-প্রতিকতি 
নিন্মীণ; 

(৬) ব্যবহার, (চ) (চ) গাভী ছুধ দেয়, বলদ হাল 
বয় ও গাড়ী টান, এবং পীঠে বোঁৰ। 

(৭) গরুর স্বভাব; 
বহন কবে; 

(৮) চর্ব্বত চর্বণ কাহাকে 

বলে? 
পাঠ-লিপি,__-গুটী-পোকা। 
বিষয় প্রথা 


(১) কোধায় পাওনা যা; (১) উৎকৃষ্ট সাড়'র উপাদান 
ভারতবর্ষ, চান, ইটালা, ফ্রান্স, কি;--রেসম ; ইডা গুটপোকা হইতে 
ও স্পেটন (ক) দেশে গুটা:পাকা পওয়া বায় কে) মানচিত্রে দেখাও ; 


জন্মে; 
(২) খ) আক্ক'5 ও স্বভাব; (খ) একটা কীট সাধারণতঃ ২০০ 


গুটাপোক। সুশ্রী নর়--দকন্ত ডিম পাড়ে; 
অত্যন্ত কাজে লাগ; গুগী- 


৯৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 


পোক। ডিমের ভিতর জন্মে, 
ভিম ফুটার সময় গুটাপোকার 
কলেবর এত ক্ষুদ্র হয় যে শতেক 
গুটাপোকা একত্র করিলে ওজনে 
একসরীষার তুল্য হয় ; 

(৩) গুনীপোকার খান্য ,₹- 
তৃত গাছের পাত! (গ) গুটী- 
পোকার প্রধানতম খাদ্য ; প্রথমে 
প্রথমে গুটীপোকা অধিক পরি- 
মাণে আহার করে,_-বয়োবৃদ্ধির 

হিত আহারে বিরত হয়, এবং 
সুতার জাল বুনাইত্তে থাকে, 
অর্থাৎ রেসমের সুতা টানিয়! 
স্বদেহের উভয় পার্থ ঢাকিয়। 
রাখে, এইরূপে যে সৃত৷ টাঁনিয়! 
লয়,তন্বারা রেসমের গুটা নির্মিত 
হয়; এই গুটীর মধ্যে শুটী- 
পোকা বাস করে, উষ্চজলে এ 
গুটা ফেলিলে কীট নষ্ট হয় (ঘ) 
এবং উহা হইতে চড়কী দ্বার। 
রেসমের সুতা বাহির করা যায়; 
প্রত্যেক গুটাপোকার ১৬টা পা 
থাকে, এবং উহার মাথার এক 
এক দিকে ৭টা করিয়া চোখ 
থাকে, 


(গ) অন্ত কোন প্রাণী তুত গাছের 
পাতা খাঁয় না; বিধাতা তত গাছকে 
যেন গুটাপোকার একচেটীয়। খাদ্য 
করিয়াছেন । 


(ঘ) কারণ আবরণ কাটায়! কীট 
বাহির করিলে রেসম পাওয়া বায় না, 
এই জন্য গুটীর ভিতরেই কীট নষ্ট 
করিতে হয়। 


পাঠলিপি,__ ক্ুষিতত্ব | ৯৯ 


(*) ব্যবহাঁর--রেসম আমা- 
দের নানাবিধ কাজে লাগে, 


(ক) রেসম ছারা পোষাক তৈয়ার 
হন; (খ) সুন্দর সুন্দর ফিত! 


প্রস্তুত হয়; (গ) নান! প্রকার 
শেলাইর শত প্রস্তুত হয়; (ঘ) 
মোলা ও দত্তানা তৈয়ার হয়; 

কৃষিতত্্ব (*) মফঃম্বলের বিদ্যালয়ে কেবল বালকদিগকে শিক্ষা 
দিতে হইবে (এই বিবয় জড়বিজ্ঞান এবং রসারন শাস্ত্রের সহিত 
পরিবর্তিত হইতে পারিবে ) 


(%) আববগ্কীয় বিষয় বিবেচন। না করিয়া যাহ! তাহা শিক্ষা করিলে কুফল 
ভিন্ন গলুফল লাভের আশা কর৷ যাইতে পারে নাঃ কুধা ও প্ঞিপাকের শক্তি বিবেচন! ন। 
করিয়। যথেচ্ছ। ভক্ষণ কগিণে বেনন উর্দরাময় ই তাদি নান! রোগ জন্মে--শিক্ষণীর আবশ্ঠ কীয় 
বিষয় সন্বদ্ধে বিবেচন|! না করিরা নান |বষয় শিক্ষা! করিলে তেমন অন্থখের কারণ হয় 
এদেশের বন্তবান অবস্থায় বিষয় বিশেষের গুকত্ব পর্্যালোচন। না৷ করিয়। অনাবশ্ঠ কীয় বহু 
বিষয় শিক্ষ। প্রণ।লার অন্তনিবিষ্ট হওয়াতে শিক্ষ [ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল ফলিতেছে না? 
ছুই একটা বিধয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিলেই আম।র এ উক্তির তাৎপধ্য হৃদয়লগম হইবে £ 
ইহ। সন্ববাদী সম্মত যে ভারতবধ কুষিপ্রধান স্থন--বিশেষতঃ কৃষিকাধোর উপর মনুষ্য- 
জাতির প্রাণ নিভর করে। অতান্ত দুঃখের বিষয় যে এদেশের প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে 
নেই কুবিশান্ত্র চিরতরে নির্বামিত হইয়াছিল। একজন কৃষকের ছেলে বিদ্যালয়ে প্রবেশের 
পর ইউক্লিডেব জানিতি মুখস্থ বলিতে প|বে, পৃথিবীর চ|রিখণ্ডের নদী, নালা পাহাড়, 
পর্বত দেশ, প্রদেশঃ নগর, উপনগরের নাম ও অবস্থিতি মন্ত্রের ম্যায় বলিতে পারে,__ছুঃখের 
বিবয় তাহর যে পৈত্রক বাবসার উপর তাহার পরিবারের জীবন নির্ভর করে সে ব্যবস। 
সম্বন্ধে সে একটী কথাও শিখিতে পারে ন|। | বরং সেই অতীব নির্দোষ বাবসায়ের উপর তাহার 
মনে ঘুণ! সর্জ(ত হয়; এদেশে এইরনপ কৃষিশান্ত্র বর্জিত শিক্ষপ্রণালী প্রচলিত হওয়াতে 
শিক্ষক্ষেত্রে হুফলের পরিবর্তে বরং কুফলই ফলিয়াছে,_-সর্বসাধারণে চ।কুরী এবং ওক'- 
লতীকে বিদ্য।শিক্ষার একমাত্র উদ্দেগ্ত মনে করিতেছে-_চাকুরীর বাজারে মহা ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে । উকিল নোক্তারের সংখা।ও দিন দিন বৃদ্ধি প|ইতেছে--এই বাগজীব দল দিব! 
নিশি অথা-প্রতাথার আঙ্থ মাংল পেশন করিয়ও উদ্দর পোষণ করিতে পারিতেছে না-- 
চিন্ত/ণীন লোকের সম্মুখে এক বিষম সমন্ত| উপস্থিত হইয়াছে, সে।ভাগাক্রমে তাহার মীমাং- 


১০০ উচ্চ-বাঙ্গীলা-শিক্ষা-বিধি । 


ফসল বিনাঁশের কারণ--ফসল বিনাশের কারণগুলি ছাত্রদ্িগকে 
ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইবে, এ বিষয় শিক্ষা দিতে শিক্ষকগণ নিক্নলিখিত 
বিষয় মনে রাখিবেন । 
ফসল বিনাশের কারণ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত দৃঙ্ হইবে 
যথা (১) স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্ভৃত (২) কৃত্রিম বা মানবীয় 
কার্য সম্তৃত। 
প্রথমোক্ত কারণগুলি যথ! অনাবুষ্টি, অতিবুষ্ট, জলগ্নাবন, বর্ধাভাঁব 
পঙ্গপালাভিযান, শশ্তের মরক ইত্যদি। ছাত্রগণ ইতিপুর্ে শিক্ষ| 
করিকাছে ষে মৃত্তিকাতে রস না থাকিলে উহাতে শস্ত জন্মিতে পারে 
না, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি উপায়ে মৃত্তিকা রসাক্ত হষ্টতে 
পারে। মেঘ বৃষ্টি ও বর্ধা এই ছুইটা প্রধান উপায়ে মৃত্তিকা সিক্ত 
হইয়া থাকে, যে বখ্সর বৃষ্টি বা বর্ষার অভাব ঘটে সে বৎসর শশল্তানিষ্ট 
হওয়া! অনিবার্য; শশ্তের প্রাণরক্ষার্থে শৈত্য ও 


অনাবৃষ্টি ॥ 
তাপের নিতান্ত আঁবশ্তক, উহাদের উভয়ের 


স্পা 





সপপাপীাল। পাপা শিপাসপ শিস 


সাও সমন্বয় সাধনার্থে এই একদেশদর্শা শিক্ষা প্রণ।লী রহিত হইয়। নূতন শিক্ষানীতি 
প্রবর্তিত হইতেছে । 

২। এদেশে অনেকের ধারণ। যে কৃষি ব্যবসারার লেখাপড়া শিক্ষ। নিম্প্রয়োজন,__ 
1এতদপেক্ষা ভ্রনাত্মক কধ। আর কিছুই হইতে পারে ন1; লেখাপড়া সংযে!গে বিজ্ঞ/নসম্মত 
উন্নত জ্ঞান ও কৌশলের সহিত কৃষিবিদা। শিক্ষা করিতে হইবে, একথা এদেশের 
অনেকেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। কাঁরপ।কৃষি একটী বিদ্যা বিশেষ, 
লেখাপড়া শিক্ষার £সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযে।গিত। ও কৌশল সম্বন্ধে সদুপদেশ পাইলে 
যে প্রশান্্র শিক্ষা করা যার একথা এদেশে আদৌ নৃতন বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
দেশের শতকরা ৯৩ জন লোক যে বাবসা! অবলম্বী, সেই বাবসা! শিক্ষা করা যে কতদূর 
আবশ্যকীয় তাহা বর্ণনাতীত । শিক্ষকগণ বাঁলকগণকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিবেন যে 
তাহারা কৃষিশাপ্র শিক্ষা করিতে অনুরাগী হয়, !লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশা-্ত্র 
শিক্ষা) করিতে সক্ষম হয়, সংক্ষেপে বলিতে তাহ।দের ছাত্রগণের মধো কেবল পর মুখা- 
পেক্গী স্যায়পঞ্চননের কতকগুলি দল ন! বাড়িয়া যাহাতে চিরহ্থথী হলধর ভ্টাচাধ্যদের 
আবির্ভাব হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাঁখিবেন। 


পাঠ-লিপি,_-কৃষিতত্ব। ১০১ 


সমতা সংরক্ষণের উপর শস্তের প্রাণ নির্ভর করে, এবং উহাদের একের 
অভাব এবং অন্তের আতিশয্যে শস্তের অনিষ্ট 
ঘটে, ইহাই সাধারণ নিয়ম মনে রাখিতে 
হইবে । যেমন জলাভাবে কেবল উত্তাপের আধিক্যে শশ্য নষ্ট হয়, 
তদ্রপ উত্তাপাভাবে জলাধিক্যে শশ্ত নষ্ট হইয়া থাকে । এই জন্তে 
অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবন ও বর্ধাভাবে শস্ত নষ্ট হয়) জ্ঞল- 
প্লাবনে শশ্ত ডুবিয়া যাঁয় এবং ক্রমশঃ পচিয়া নষ্ট হয়। নিকট- 
বর্তী নদী হইতে জলশ্োতসহ বালুকা ও কর্দম আসিয়া শস্তের 
গাত্রে ও মূলে পড়িয়৷ উহাকে ছূর্বল করিয়া ফেলে। কোথাও পঙ্- 
পাল দলের আবির্ভাব হইলে শস্ত নষ্ট হয়, পঙ্গপালগুলি ঝাঁকে ঝাকে 
আসিয়! ক্ষেত্রে উড়িয়া পড়ে এবং ভোগা ও থোড়, ও কাচা শস্ত খাইয়া 
ফেলে, ইহাতে শস্ত নষ্ট হয়) বায়ুর দোষগুণের উপরও শস্তোৎপত্তি 
কতকটা নির্ভর করে; কোন কোন বৎসর বাযুর দোষে হঠাৎ শস্তের 
গাছগুলি মরিয়া যাঁয়, তবোধ হয় যেন উহারা কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত 
হইয়াছে ব| উহাদের মধ্যে মড়ক লাগিয়াছে। 

শিক্ষকগণ শম্ত বিনাশের উল্লিখিত কারণগুলি ছাত্রগণকে সহজেই 
বুঝাইঠে পারিবেন, যেহেতু এঁ সমস্ত ঘটনা অনেক সময় সর্বত্র 
সকলের চক্ষুতলে ঘটে ; শিক্ষকগণ বখন শস্ত বিনাশের সংবাদ পান 
তখনই উঠা কোন্‌ কারণ সম্তৃত তাহা নির্ণয় করিবেন এবং তাহা ছাশ্র- 
দ্রিগকে শিক্ষা দিবেন; অনাবুষ্টি বা অতিবুষ্টি, জলপ্লীবন বা বর্ধাভাব 
ইত্যাদি প্রধানভঃ যে কারণটীর উপর শস্ত বিনাশ নির্ভর করে ছাত্রদিগকে 
তাহা বুঝাইতে হইবে । 

(ক) খতুক্রম বা মন্সুন্; আশু, আমন, কৌষ্টা, তিল, চিনা 
ইত্যাদি কতকগুলি শস্ত গ্রীষ্মকাল হইতে আরস্তভ করিয়া হেমস্ত পর্যস্ত 
জন্মে) রোপা ধান কলাই, মাস, মুল! ইত্যাদি হেমস্ত হইতে আরম্ভ 


অতিবৃষ্টি | 


১০২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


করিয়া বসন্ত কাল পর্যন্ত জন্মে; ইহাতে দেখা যায় এক এক খত 
এক এক প্রকারের শন্তোৎ্পাদনের অনুকূল, সুতরাং শশ্তপরিবর্তন না 
হইতেই যদি অনুকুল খতুর পরিবর্তে গ্রাতিকুল খতুর আরন্ত হয়, তবেই 
শম্ত বিনষ্ট হয়; শিক্ষকগণ প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠে বুঝিয়াছেন 
যে এদেশে কিরপে, কোন সময়ে কোন্‌ দিক হইতে মন্স্ন্‌ প্রবাহিত 
হয়? বলা বাহুল্য যে মন্ক্থন্‌ প্রবাহের উপর 
খতু পরিবর্তন নির্ভর করে; প্রার্কতিক ভূগোলে 
যে সময় যে দিকের মন্সুন্‌ প্রবাহের জন্ নির্দিষ্ট হইয়াছে তৎব্যতিক্রমে 
মন্সুন্‌ প্রবাহিত হইলেই অস্বাভাবিক খতু পরিবর্তন ঘটে এবং শুৎ্সহ 
শন্তানিষ্ট ঘটিয়া থাকে, এইসমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা দ্বারা শিক্ষকগণ 
বুৰিতে পারিবেন যে ছাত্রদ্দিগকে শস্ত বিনাশের কারণগুলি ভালরূপে 
শিক্ষা দিতে পুস্তক পাঠে যত সাহাষ্য না করিবে দেশের বর্তমান সময়ের 
অবস্থার তত্বজ্ঞানে তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিকতর সাহাধ্য করিবে; 
এমন কি শস্য বিনাশের কারণগুলি বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, 
ছাত্রগণ দেশের প্রাক্কৃতিক ও নৈসর্গিক অবস্থার তুলনা করিয়া কোন্‌ 
বৎসর শস্যাধিক্য ও কোন্‌ বৎসর হূর্ভিক্ষ হইবে তাহ! বহু পূর্ব্বে বলিয়া 
দিতে সক্ষম হইবেন এবং তাহা হইতে নিজে ও 
প্রতিবাসিগণ সাবধানতা লইতে পারিবেন; 
শস্য বিনাশের কতিপয় কৃত্রিমঘটনাসম্ভৃত কারণও আছে তাহাও ছাত্র- 
দ্রিগকে শিক্ষা দিতে হইবে । 

১। উপবুক্ত কর্ষণাভাব_-একবিধ শস্তো্পাদন করিতেই ভূমি 
বিশেষের কর্ষণের তারতম্য করিতে হয়, ভিন্ন ভিন্ন শস্তের পক্ষে তো কথাই 
নাই ? ষে শস্তোৎপাদনের জন্য যে পরিমাণে, ভূমিকর্ষণের আবশ্তক, তাহা 
না! করিলে তাহাতে শম্ত জন্মিলেও সুফল 
ফলিতে পারে না; জমি চাঁষ কর! শেষ হইলে 


অন্তুন্‌। 


শন্যবিনাশের অপ্রাকৃতিক কারণ ॥ 


উপযুক্ত কর্ষণ।তাব। 


প্রাঠলিপি,_কষিতত্ব। ১০৩ 


ইটা গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় ১ খড়, কুটা, ও ঘাস দুর করিতে হয়, 
তাহ! না করিলে ভূমি জাত. হয় না, ভূমি জাত, না হইলে তাহাতে বীজ 

স্থিতি ও চারা উত্পাদন পক্ষে অনেক অস্ৃবিধ। হয়, এবং এরূপ জমি 
হইতে সুফল জন্মিতে পারে না। 

২। ভূমির উর্বরতা শক্তির নুনাধিক্যানুসারে সার-দান-_দেখা 
যায় কোন কারণে ভূমির উর্বরতা শক্তি 
রহিত হইলে উহাতে আবশ্কান্ুরূপ সার ন 
ফেলিলে স্থফল ফলিতে পারে না। 

৩। যথাসময়ে চারা গাছ গুলি নিড়াইতে হর অর্থাৎ ঘাস ছূর্বা 'ও 
আপনজালা, আগাছা, গুলস লতার্দি উৎ্- 
পাটীাত করিয়া শম্তের শিকড় আন্নাইয়! 
দিতে হয়, সময় মতে না নিড়াইলে সে 
জমিতে সুফল হইতে পারে না । 

৪। বীজ পরিপক্ক না হইলে উহা! হইতে সুফল ফলিতে পারে না। 
কোন শস্ত জন্মাইতে মেঘ বৃষ্টি ও বর্ষার জলের 
উপর নির্ভর না করিয়া গর্তে জল সঞ্চয় করিয়! 
তথা হইতে এঁ ভূমিতে জল সিঞ্চন করিতে হয় ? যথা সময়ে আবশ্তক মতে 
জল সিঞ্চন না থাকিলে স্মফসল জন্মিতে 
পাবে না। 

অল্প নীচু হইতে এক প্রকার উপায়ে 
জল তুলিতে হয়, অথচ অন্ত প্রকার উপায়ে অধিক নীচু হইতে জল 
উঠাইতে হয় ; ক্ষকগণ কলসী ও সেচনী দ্বারা জল তুলিয়া আপন আপন 
ক্ষেত্রে ঢালিয়। দেয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাল! কাটিয়া সেচনীয় জল ক্ষেত্রে সর্বত্র 
সরবরাহ করিতে হয়, অনেক স্থলে কৃষকগণ দ্রোনী বা ডোঙ্গা দ্বারা জল 
তুলিয়৷ থাকে? অল্প নীচের জল ভোঙ্গা দ্বারা সেচন করাই স্থবিধাজনক ১ 


অনুর্ববয়ত| | 


আপনজ।ল। ঘাস 
উৎপাটন। 


বীজের অপন্সিপকত|। 


পূর্তকার্যয ও জল 
সেচন। 


১০৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ৷ 


অধিক নীচু হইতে জল তুলিতে কপি-কল বা ঢেকি কল ব্যবহৃত হয়, 
কপির 'ভতর একগাছি রঙ্জু দিয়া উহার এক মাথায় কলসী বাঁধিরা অপর 
মাথা ধরিয়া টানিলে জলপুর্ণ কলসী কূপের উপরে উঠিয়া পড়ে । কোন 
কোন বুক্ষ মনুষ্যের খাদ্য এবং গবাদি পশুর ভক্ষ্য রূপে ব্যবহৃত হয়; 
যথা ধান গাছ; কোন কোন শস্ত অনাবুষ্টি সত্বেও বাচিতে পারে, অপর 
কতকগুলির জন্য জল সিঞ্চনের_-আবশ্তক, যথা আলু ও রোপা ধান ; 


পাঠ-লিপি,_-ধাঁন গাছ ; 
বিষয় প্রথা 
১। কোথায় জন্মে, (১) কোন্‌ গাছ হইতে আমা- 


সাধারণতঃ ভারতবর্ষ, মিসর, দ্ধের প্রধান খাদ্য চাউল পাওয়া যায়? 
চীন, ইটালী, স্পেন ও দক্ষিণ ধান গাছ, (ক) মানচিত্রে দেখাও ; 
আমেরিকাতে ধান জন্মে (ক) 

২। আবাদ ও ফসল,__ (খ) বীজ মাটির উপরে থাকিলে 
রসাল মাটিতে ধান গাছ জন্মে; পশু পক্ষীতে খাইয়া ফেলিতে পারে; 
মাটা চাষ করিয়া বৃষ্টির সুচনা 
কালে ধান বুনিতে হয় ; যাহাতে 
বীর মাটার তলে পড়ে তজ্জনয 
(খে) মই দিয়া মাটী সমান (গ) অতিরিক্ত ধানের চার 
করিতে হয়; যথাসময়ে নিড়া- জন্মিলে কতক উৎপাটিত না করিলে 
ইয়! দিতে অর্থাৎ আপন্‌ জালা হ্-ফপল হইতে পারে না। 
ঘাস ও জঙ্গল ফেলিয়! দিতে 
এবং বাছ, (গ) দিতে হয়; 
জলাভাব খটিলে সেচনের (ঘ) (ঘ) জল সেচনের ভিগ্ন ভিন্ন 
ধঁয়েজিন হয়, প্রতি বৎসর প্রথী শিক্ষা দিতে হইবে ; 


পাঠলিপি,_-ধান গাছ ১০৫ 


আষাঢ ও শ্রাবণ মাসে-- আশ 
ধাঁন্ত এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ 
মাসে আমন ধান্ত কাটিতে হয়; 
ধান্ত পাকিলে কৃষকগণ উহার 
ডোগ! কাটিয়া আটি ব!ধে 
এবং মাথায় বহিয়া বাড়াতে 
আনে, ও পাল! দেয়; তত্পর 
মলন দিলে ভোগা হইতে ধান 
খপিয়া পড়ে, এবং ভোগা 
ৰাঁড়িয়া উঠাইলে ধান নীচে 
পড়ে । রৌড্রে শুকাইয়া ঢেকিতে 
কুটিলে চাউল বাতির হয়; 

৩। ব্যবহার; 

(১) চাউল প্রাচ্য দেশ- 
বাসীদের প্রধানতম খাদ্য; 
(২) ইহা হইতে অতীব সুন্বাদ 
পিষ্টক প্রস্তৃত হয়; (৩) ইহাতে 
পুষ্টিকর শর্করা (50910) থাকে ; 
(৪) ধান গাছের খড় বহু কাজে 
লাগে, গবার্দি পশুর ভক্ষ্য রূপে 
ব্যবহৃত হয়; 


(৩) চাউল গ্রীন্মপ্রধান দেশীয়দের 
পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য ; এই জন্য বিধাতার 
স্থষ্ট কৌশলে ইহ! গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে 
প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 


কষিউদ্যান-_যে সমস্ত মধ্যবাঙ্গল! বিঘ্যালয়ে জড় বিজ্ঞান ও রসায়ন 
শাস্ত্রের পরিবর্তে কৃষিবিদ্য| শিক্ষা দেওয়! হয়, তাহার প্রত্যেকটিতে 
কষুদ্রায়তম বাগানের উপবুক্ত ভূমি থাকিবে, শ্রবং এই ভূমির কয়েক 
বর্গ গজ পরিমিত এক এক অংশে প্রত্যেক বালককে কোন প্রকার 


১০৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


শন্তাজ্জন করিতে দিতে হইবে, শিক্ষকগণের তত্বাবধানে স্কুল প্রদর্শনীতে 
প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ ৫টা আদর্শ কষিজাতদ্রব্য প্রেরণ করিতে হইবে ; 
এইরূপ সময়ে ভূমি প্রস্তত ও শন্ত, সার, জঙ্গল, ঘাস, তৈল, কোষ্টা 
অন্তান্য কৃষিজাত দ্রব্য, এবং কীট, পতঙ্গ ও উহা বিনাশেন ওষধাদি পুর্ণ 
মাত্রায় সংগৃহীত হইয়া! উাঠবে | এক্ষণে বলা আবশ্তক বে ঘ্দ শিক্ষকগণ 
কৃষিবাগানে ছাত্রদের কৃতকার্য্ের দ্রিকে মনোযোগ দেন, তবে শত পুস্তক 
পাঠ ও অশেষ উপদেশে যে ফল হইতে না পারে তাহাদের উক্তৃবিধ 
মনোযোগ তদপেক্ষ। অধিকতর স্থুফলদায়ক হইবে | 

ভূমির উর্ধবরতা__যে যে কারণে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
ছাত্রগণকে পরিক্ষার রূপে বুঝাইতে হইবে ; এ বিষয় শিক্ষা দিতে নিম্ন 
লিখিত কথাগুলি শিক্ষকগণের ব্যবহারে লাগিতে পারে । 

কতকগুলি প্রক্রিয়া দ্বারা ভূমির উর্ধন্ততা শক্তির ন্যুনাধিক্য হইয়া 
থাকে, (১) ভূমিতে সার নিক্ষেপ করিলে উহার 
উর্বরতা শক্তি বর্ধিত হইয়। থাকে, গোবর, 
খৈল, ক্ষার উত্যা্দি বহুবিধ বস্ত দ্বারা সার 
প্রস্তত হইতে পারে, কিরূপে সার প্রস্তত করতে হয়, এবং কোন্‌ প্রকার 
ভূমিতে কোন্‌ প্রকার সার কোন্‌ সময়ে ফেলিতে হয়, শিক্ষকগণ তাহা 
ছাত্রগণকে ভালরূপে শিক্ষা দ্বিবেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছাত্রদের নিজ বাড়ীর 
গোশালার সন্নিকটবর্তী ভূমিতে কেন যে অধিকতর ফসল জন্মিয়া থাকে, 
তাহার কারন বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। ইক্ষু হইতে শর্করা জন্মে, শর্করা 
নিতান্ত পরিপোষক বস্ত, এই জন্য শিশুগণ চিনি খাইতে ভাল বাসে । 


তৃষির উর্র্বরত। বৃদ্ধির 
উপায়। 


পাঠ-লিপি, _ইচ্ষু | 
বিষয় প্রথা 
(১) কোথায় জন্মে, গ্রীম্ম- (১) সরবৎ বা চা পান করার সময় 


প্রধান দেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, অখমরা যে চিনি ব্যবহার করি তাহ! 


পাঠলিপি,--ইন্ষু । ১০৭ 


চীন ও আমেরিকার ব্রাজিল (ক) কোথা হইতে জন্মে ?--ইক্ষু হইতে 


দেশে ইক্ষু জন্মে; 

(২) আকার, ইক্ষু ছুর্বা! 
জাতীয় গাছ, ভূমির উর্বরতা 
শক্তি অনুসারে ৭ হইতে ২০ 
ফীট দীর্ঘ (খ) হয়; এই গাছের 
বে যে স্থান হইতে পাত। ঝরিয়া 
পড়ে, তথায় গিরা জন্মে; ইক্ষু 
গাছের বর্ণ নানা বিধ, 

(৩) ইক্ষুর চাষ ইক্ষু 
কাটিলে তাহার পৌর বা কুসী 
হইতে নুতন ইক্ষু জন্মে, ইক্ষুর 
পোর বা কন্তিতাংশ মাটার তলে 


শয়ান ভাবে রাখিতে প্রত্যেক, 


গিরা হইতে নব শাখার উদগম 
হয়ঃ সময় মতে নবজাত 
চারার মূলের মাটী আল্গাইয়া 
দিতে হয়; ইক্ষুর আবাদে 
কয়েকটা বিদ্ব আছে যথা_ 

(ক) অসংখ্য কীট ঝাঁকে 
ঝবাকে পড়িয়া ইক্ষুক্ষেত নষ্ট 
করে । 

(খ) এক প্রকার কীট (05 
00161) ইক্ষুদ্ কাটিয়। 
বিনাশ করে? 


জন্মে, (ক) মানচিত্র দেখাও | 


খে) ব্র্যাকবোর্ডে ইক্ষু গাছের 
চিত্র আক । 


১০৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


(গ) ইন্দুর,--ইহারা ইক্ষু 
ক্ষেত্রে গর্ত করে ও ইক্ষুর মূল 
কর্তন করে; 

ইক্ষু পাকিলে উহার মূলের 
নিকট কাটিতে হয়, উহার 
অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়! 
ফেলিতে হয়; ইক্ষুর গাছ খণ্ড 
খণ্ড করিয়া আটী বাঁধিয়! গাড়ী 
দ্বারা চিনির কলের নিকট আনা 
হয়ঃ তথায় রোলারের--ভিতর 
ফেলিয়া পেষিতে হয় ; 

(৪) ব্যবহার- ইক্ষু হইতে 
যে চিনি জন্মে তন্বারা আমাদের 
মিষ্টি খাদ্য প্রস্তত হয়ঃ চিনিদ্বারা 
নানা প্রকার মিঠাই (ক) তৈয়ার 
হয় ইক্ষু গাছের মাথা গবাদি 
পশুর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। 


(ক) নানাবিধ মিঠাঁইর নাম করিতে 
হইবে । 


জড় বিজ্ঞান | সহজ বিজ্ঞান-পাঠ সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত কয়েকটা 


কথা মনে রাখিতে হইবে। 


(১) পাঠের ক্রমিকতা (550500 ০115950775 ) অর্থ/ৎ কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ের পর কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের পাঠ দান কর্তব্য তাহ! নির্ধারণ 


করিতে হইবে। 


(২) সহজ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ ও প্রক্রিয় প্রদর্শদন ( [11090901903 
9170 77506109505 ) করিতে হইবে ? কিন্তু বু দৃষ্টাস্ত প্রয়োগের ভ্রম- 


সম্কুলত! মনে রাখিতে হই বে? 


পাঁঠ-লিপি,_জড় বিজ্ঞান । ১০৯. 


(৩) প্রক্রিয়া প্রদর্শনার্থ যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা পাঁঠ- 
দানের পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া হাতের নিকট রাখিতে হইবে । 

(৪) বৈজ্ঞানিক মূল তত্ব সমূহের পুনরালোচনা করিতে হইবে, 
( [২০$150115 01 009 চ11001015 ) প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ জ্ঞান লাভ 
করিতে হইবে ; কদাচ তাড়াতাড়ি করিয়া কোনটা ফেলিয়! যাঁইবেন না; 

(৫) এক একটা বিষয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে, তৎ তৎ বিষয়ে পুর্ব 
পূর্ব বৎসর মধ্য বাঙ্গাল! ছাত্রবৃত্তি ও উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষার যে সকল 
প্রশ্ন পাওয়া যায়, তাহা! ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাপা করিতে হইবে । 

(৬) জড় ব্রিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে এক একটা বিশেষ 
খাত! (59০0810০066 0০০1) রাখিতে হইবে; উহাতে নিম্ন শ্রেণীর 
ছাব্রগণ বিজ্ঞান পাঠের শ্রুতলিপি লিখিবে এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ 

ক্ষিপ্ত মন্্ন লিখিয়1 লইবে। 

(৭) সকল শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকেই পরিক্ষার চিত্র আঁকিতে হইবে ; 
এবং সর্বদা উহা মনে রাখিতে হইবে যে ভূগোল পাঠে যেমন মানচিত্রের 
প্রয়োজন, বিজ্ঞান পাঠেও তেমন চিত্রাঙ্কনের (13158121% ) প্রয়োজন ; 

তরল পদার্থের উপরিতল-_কঠিন পদার্থ উহার ভার কেন্ত্রে 
স্থাপিত হইলেই স্থির থাকে, কারণ উহার অণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত, 
কিন্তু তরল পদার্থ সম্বন্ধে তদ্রপ অবস্থা ঘটিতে পারে না, তরল পদার্থের 
উপরিতল সব্ধদ। সমোচ্চ থাকে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা তরল 
পদার্থের পিঠের সমোচ্চতা। প্রমাণিত হইবে; 

১ম প্রক্রিযাঁ-এই আকার বিশিষ্ট একটা নল লও, 
উষ্তার এক সুখ দিক জল ভর, এখন দেখ, জল এ নলের 
, উভয় শাখায় সমেোচ্চ স্থানে (১ম চিত্র) রহিয়াছে ) তৎপর 
%/ নলটা বাঁকাইয়া জল ভর, এখন কি €দখিতে পাও? জল 


খল 
(১ম চিত্র) ঠিক ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে নলের উভর শাখায় (২য় চিত্র) 
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১১০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


অবস্থান করিতেছে; এতত্্বার প্রমাণিত হইতেছে 
যে জল ও জলের ন্যায় অন্যান্য তরল পদার্থের 
উপরিতল সর্বদা! সমোচ্চ থাকে; এই কারণে এক 
থালে জল ও অপর থালে বালি বা চাউল ঢালিলে 
জলের পিঠ চৌরস হয়, বাঁনি বা চাউলের পিঠ চুড়ার 
ন্যার হয়; 

২য় প্রক্রিয়া-মনে করুন কোন 
খোল৷ মুখ পাত্রস্থিত (৩য় চিত্র) 
জলমধো সমধরাতলে খ ও ঘ ছুইটা 
বিন্দু আছে, উহার একটা বিন্দু 
হইতে ১০ উঞ্চ ও অপরটীর ৮ ইঞ্চ 
উচ্চে বেন জল থাকিতে পারে; (৩য় চিত্র) 
এস্থলে প্রথম বিন্দুর উপরে যে চাপ লাগে তাহা বাযুমণ্ডলীর এবং 
১০ ইঞ্চ জলের চাপ সমষ্টির এবং দ্বিভীয়টার উপরে যে চাপ লাগে তাহ! 
বায়ুমগ্ডলা ও মাত্র ৮ হঞ্চ জলের চাঁপ সমান ; কিন্তু আমরা জানি ষে 
তরল পদার্থের উপরে চাঁপ দিলে তাহা সমভাবে সর্বদিকে ঠেল মারে, 
কাজেই এক সমধরাতলে বত চাপ লাগে তাহা অবশ্তই সমান হইবে, 
অনাথা পক্ষে খঘ সমধরাতলে চ বিন্দু ঘ চ অপেক্ষা খচ এর দিকে 
অধিক চাপ প্রাপ্ত হওয়াতে স্থানান্তরিত হইত, অতএব এক সম- 
ধরাতল'স্থৃত প্রত্যেক বিন্দুর উপরে যখন সমান চাপ পড়ে, তখন জলের 
উপরিভাগ হইতে উহাদের দূরত্ব অবশ্তই সমান হইবে, অর্থাৎ জলের 
উপরিভাগ অবশ্তই চৌরম হইবে । 

চাপ সমতা (21091167 ০£ 21295016 ) 

(ক) সক কার্ড নির্মিত একটা বাক্সের উপর হাত দ্দিরা উহাকে 
জলের মধো চাঁপিয়! ধরিলে এক প্রকার বাধ! অনুভূত হয়, ইহা! অবস্তই 
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জলের বাঁধা ; হাত সরাইলে বাক্সটা আবার ভাসিয়! উঠে; জলের চাঁপই 
বাক্সের ভাসিয়া উঠিবার কারণ; এতন্্ারা তরল পদার্থের উর্ধ চাপ 
(00219 131555015 ) প্রমাণিত হইতেছে । 

(খ) যে কা্ভদ্বারা এ বাকটী নির্মিত 
তাহা যদি পাতলা হয়, তবে বাক্সটাকে 
১ জলের মধ্যে (৪র্থ চিত্র ) চাঁপিয়! ধরিলে, 

( ৪র্থ চিত্র) তহা দৃষ্ট হইবে যে উহার পার্খ্দেশ ভিতরের 

দিকে বাকাইয়াছে এতত্বারা তরল পদার্থের পার্বচাপ প্রমাণিত হইতেছে ; 

(গ) কোন চোঙ্গের 

মধ্যে জল ভরিলে শী জলের 

চাপে চোঙ্গের তলের কাক 

ছুটিয়া পড়ে, এতদ্বারা 

তরল পদার্থের নিয়চাপ 
প্রমাণিত ভইতেছে ; 

২য় প্রমাণ £ 

মনে করুন, একটী 

( ৫ম চিত্র) গোলাকার পাত্রের পার্থ 

খ গ, চ, ঘ, ছ ইত্যাঁদ সমায়ঙনের ক্ষুদ্র অর্গলগুলি (৫ম চিত্র) 

স্থাপিত ও উহাদের মাথা অস্থায়ী চুঙ্গী বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে ; 

কথিত পাত্রটী জলপুর্ণ করিয়া বে মৃহ্র্তে ক, বড় অর্গলের ৩পর চাপ 

দেওয়া যায় ততক্ষণাৎ্ৎ খ, গ, চ, ঘ, ছ, অর্গলগুলি বহিদ্দিকে উদগত 

হইতে থাকে, উহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক, অর্গলের চাঁপ যে কেবল 

ঘ, অর্গলের উপর কার্য করে তাহা নহে, বরং তৎ বেগে ছ, চ, অর্গল 

এবং খ, গ, অর্গলও সঞ্চালিত হয়, তৎপর ক, অর্গলের উপর চাপ না 

দিয়া খ, অর্গলের উপর চাঁপ 'দলেও ঠিক সেই অবস্থা ঘটে, ক অর্গলও 











১১২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বািধি । 


উদ্ধ মুখে সমুখিত হয়, এতন্ত্রার। প্রমাণিত হইতেছে যে তরল পদার্থের 
উপ্নর চাঁপ দিলে উহা! যেমন সকল দিকে সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ সম- 
পরিমাণ স্থানের চাপ সমবেগে প্রসারিত হয় ; উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন 
ক অর্গলের উপর চাপ পরিমাণ যদি দশ সের হয় এবং খ ও ক অর্গলের 
উপরিভাগের পরিমাণ যদি সমান হয়, তবে খ অর্গলের উপর দশ সের 
ভার না দেওয়া পর্য্যস্ত উহ! বহির্গত হইতে থাকিবে, পক্ষান্তরে ঘ অর্গল 
যদি ক অর্গলের এক দশমাঁংশ হয়, তবে উহার উপরে এক সের ভার 
পড়িলে উহা ঠিক থাকিবে ; জলের উপরিভাগ লাজা ( খৈ) দ্বারা টাঁকিয়! 
উহার কোন একটা লাঁজা স্পর্শ করা মাত্র সমস্ত লাঁজ। সঞ্চালিত হয় । 
নিমভ্জিত পদার্থ লঘুভার হয়-কোন কঠিন বস্ত তরল 
পদার্থের উপর রাঁখিলে উহা দ্বিবিধ আকর্ষণের অধীন হয়, মাঁধ্যাকর্ষণে 
উহাকে নিম্নদিকে টানে অথচ তরল পদার্থের প্রতিঘাতে (65১০৪০% ) 
উহাকে উদ্ধদিকে ঠেলে, তরল পদার্থের এই উর্ধচপ বা প্রতিঘাত 
নিমজ্জিত কঠিন পদার্থ দ্বারা অপপাঁরিত উক্ত তরল পদীর্থের ওজনের 
চাঁপের সমান ; অর্থাৎ নিমজ্জিতাবস্থায় কঠিন পদার্থের যে পরিমাণ ভার 
হাঁস হয় তাহা এ কঠিন পদার্থ দ্বারা অপসারিত তরল পদার্থের ভারের 
সমান; নিম্নলিখিত পরীক্ষা! দ্বারা এ বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিবে। 
মনে করুন তুলাদণ্ডের এক দিকের হুকে “খ” শুন্তগর্ভ চোঙগ ও 
তন্নিয়্ে “ক” নিরেট চোঙ্গ (ভষ্ঠ চিত্র ) সংঘুক্ত আছে, এ স্তানে মনে 
রাখিতে হইবে যে নিরেট চোঙ্গটার আয়তন শূন্তগর্ভ চোঙ্ের ভিতরের 
আয়তনের সমান অর্থাৎ নিরেট চোঙ্গটা শুন গর্ভ চোঙ্লের ভিতরে 
রাখিলে তথায় উহা! অবিচ্ছিন্ন ভাবে আটিয়া থাকে ) তুল দণ্ডের অন্ত 
দিকের বাটাতে পৈরেন চাপাইলে নিক্তির দ্বণ্ড শয়ান হইবে; তখন 
শৃহ্যগর্ভ চোঙ্গে জল ভরিলে নিক্তির দণ্ড চোঙ্গের দিকে ঝুলিয়া পড়িবে; 
অনন্তর নিরেট চোঙ্গটী “গ” পাত্রের জলে ড্রবাইলে নিক্তির দও্ পুনরায় 
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(৬ চিত্র) 

শয়ান হইবে, আমরা জানি বে নিরেট চোক্গ দ্বারা যে পরিমাণের জল 
অপসারিত হইতে পারে তাহা শুন্গর্ত চোঙ্গের উদরে যে জল ভরা 
হইয়াছে তাহার সমান; স্থতরাং নিরেট চোক্ষ দ্বার! “গ” পাত্রের যে জল 
অপসারিত হইয়াছে, তাহার ভার শুন্য-গর্ভ চোঙ্গের মধ্যস্থিত জলের 
ভারের সমান, তাহা না হইলে নিক্তির দণ্ড শয়ান হইতে পাঁরিত না; 
অতএব জলমগ্ন হইবার সময় নিরেট চোঙ্গের ভার যে পরিমাণ কমিয়াছে, 
তাহা এঁ চোঙ্গ দ্বারা অপসারিত জলের ভারের সমান । 

নিক্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা তরল পদার্থের উদ্ধচাপ ছাত্রগণকে বুঝা- 
ইতে পারিবেন । 


১১৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 


একটা কাঁচের নল লও, তাহার মুখের সমাঁয়তনের একখণ্ড কার্ডবোর্ড 
ব! চামড়! কাটিয়া লও; কার্ডবোর্ড-খণ্ডের মধ্য স্থানে চিকণ সুতা লাগাও, 
নলের নীচের মুখে কার্ডবোর্খগ্ড এ স্থতা দিয়! টানিয়৷ ধরিয়া রাখিয়া 
উহা পাত্রন্থিত জলে ডুবাও, এবং উহা! কতকদুর ভুবিলে সুতা ছাড়িয়া 
দাও, দেখ কার্ডবোর্ড নলের মুখে লাগিয়া থাকিবে, তরল পদার্থের 
উদ্ধচাপ দ্বারা অবশ্তই এইরূপ ঘটিয়। থাকে । 

ভাসমান পদার্থের অবস্থান_-এক থালের উপর একটা জলপুর্ণ 
গেলাস রাখিয়া তাহাতে এক খণ্ড কান্ট ফেলিলে কিঞ্চিৎ জল উচ্ছলিত 
হইয়া! থালে পড়ে ; বলা বাহুল্য যে কান্ঠ খণ্ড দ্বারা যে পরিমাণ জল অপ- 
সারিত হইয়াছে, তাহাই থালে পড়িযাছে; পুর্ব পাঠে ইহা প্রমাণিত 
হইয়াছে যে এ কাষ্ঠ খণ্ডের নিমজ্জিতাংশের আয়তন ততন্বারা অপসারিত 
জলের আয়তনের সমান, এক্ষণে থাল্রজেল ওজন করিলে উহা কান্ঠ 
খণ্ডের সমভার হইবে) এইরূপে কান্তের পরিবর্তে অন্তান্ত পদার্থ 
লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহা দৃষ্ট হইবে ঘে, যে পদার্থের ওজন 
তন্বারা অপসারিত জলের ওজন অপেক্ষা বেশী হয় তাহা জলে ডুবি 
যায়, যেটার ওজন কম হয় সেটা জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং 
যেটার ওজন সমান হয়, সেটা জলগর্ভে যেখানে রাখ সেই খানেই 
দোলায়মান (55906) থাকে, জলের পরিবর্তে অন্তান্ত তরল পদার্থ 
লইয়া পরীক্ষ। করিলে উক্ত প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইবে; অতএব এতারা 
প্রমাণিত হইতেছে যে কোন দ্রব্য তরলপদার্থের মধ্যে রাখিলে এবং 
তদ্দবারা অপসান্িত তরল পদার্থ ওজনে উহা অপেক্ষা লঘুভার হইলে উহা 
'ভুবিয়া যাঁইৰে, এবং গুরুভার হইলে উহা! ভাসিতে থাকিবে, কিন্ত 
সমান হইলে জলগর্ভে যেখানে রাখ উহা সেখানেই থাকিবে । 

.খরস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে টিন জলে ডুবে কারণ তন্বারা 
ক্ষপণারিত জল অপেক্ষা উহা! গুরুভার কিন্তু টিন নির্মিত বাক্স জলে ভাসে, 


বাম্প। ১১৫ 


যেহেতু এ বাক্সের ওজন তত্বারা অপসারিত জল অপেক্ষা লঘুভার হয়, 
এই কারণে লৌহ জলে ডুবিলেও লৌহ নির্মিত জাহাজ জলে ভাসে; 
তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে ভাসমান বস্তর অবস্থানের 
পার্থক্য ঘটে । 

ভিম জলে ডুবে, কিন্তু কিঞ্চিৎ লবণ জলে মিশাইলে ডিম তাহাতে 
ভাসিতে থাকে ; কাঁরণ লবণাক্ত জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানীয় জল 
অপেক্ষা অধিক, স্থতরাং ভিম দ্বারা যে পরিমাঁণ লবণাক্ত জল অপসারিত 
হয় তাহা ওজনে ডিম অপেক্ষা গুরুভার হয় বলিয়! তাহাতে ডিম 
ভামিতে থাকে । 

কোন ভাপমান কাষখগ্ডকে বলপুর্ধক জলে ডুবাইয়া ছাড়িয়া 
দিলে তাহা পুনরার ভানসিয়া উঠে । কেন এরূপ ঘটে ? তাহার কারণ ছাত্র 
দিগকে বুঝাইতে হইবে; ছাত্রগণ ইতি পুর্বে যে মাব্যাকর্ষণ ও তরল 
পদার্থের উদ্ধচাপের বিষয় পাঠ করিয়াছে এখন ভাসমান বস্ত সম্বন্ধে 
তাহার! মাধ্যাকর্ষণ ও উর্ধচাঁপের ক্রিয়া বুঝিতে পারিবে ১ এস্থলে পৃথিবী 
বাষ্ঠকে নীচের দিকে টানে অথচ তরল পদার্থের উদ্ চাপে (০৪০৮৪৪০%) 
তাহাকে উপরের দিকে ঠেলে । 

(বাস্প) 

কঠিন ও তরল পদার্থের অবস্থা বর্ণনাকালে আমর! বুঝিয়াছি যে 
কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলি যোগাকর্ষণ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে, 
অল্লাধিকবল প্রয়োগ ভিন্ন উহাদ্িগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তরল 
পদার্থের পরমাণু যোগাকর্ষণে আকৃষ্ট থাঁকিলেও তাহাতে আকর্ষণের পরি- 
মাণ এত অল্প যে তাহা বিচ্ছিন্ন করা অতি অল্প আয়াসপাধ্য কিন্তু বাম্পীয় 
পদার্থের পরমাঁণুগুলি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয় । এক প্রকার অদৃশ্য বাম্পকেই 
বাযুবলে, মস্ত যেমন জল মধ্যে থাকে আমরাও তেমনি বায়, দ্বার! 
€বেহিত আছি; কমলালেবু যেমন খোষ! দ্বার! ঢাক! থাকে, ভূপৃষ্ঠেও 
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সেইরূপে এক বায়বীয় আবরণে আবৃত আছে । এই বৃহৎ বায়বীয় আব- 
রণকে বাযুমগ্ডলী (400703010515 বলে ; ) আমরা বায়ু দেখিতে পাই 
না কিন্ত অনুভব করিতে পারি, পথে! সঞ্চালন কালে আমরা বদিও কিছু 
দ্বেখিতে পাই না, কিন্তু আমাদের গায় যে বাতাস লাঁগে তাহা! আমর! 
বুঝিতে পারি; জলের ন্যায় বাযুও স্বচ্ছ ; ছুইটা কাচ পাত্রের একটীতে 
নির্মল জল ভরিয়৷ পরস্পর পাশাপাশী রাখিলে উভয় পাত্রের পশ্চাৎ 
দিকের বস্ত দেখা যাঁয়। বাঁযু সংকোচনশীল। একটা কাচপাত্র জলের 
উপর অধোমুখ করিয়া! রাখিলে উহা নিমজ্জিত হয় না, কারণ উহার 
ভিতরের বায়ু বাহির হইতে পারে না; এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে 
আমর! থাহাকে শৃন্ভ-ঘট বলি বাস্তবিক তাহা শূন্য নয় উহ! বাযুপূর্ণ 
থাকে; তৎপর কাঁচপাত্রে চাপ দ্রিলে কিঞ্চিৎ জল উহার ভিতরে প্রবেশ 
করে; কাচ পাত্রের বায়ু কিঞিৎ সন্কুচিত হওয়াতেই তন্মধ্যে জল প্রবেশ 
করিতে পারে। 

জল অপেক্ষা বাযু অত্যন্ত লঘুভাঁর 
সমায়তনের ছুইটা কাঁচপাত্রের একটাতে 
জল ভরিয়া ছুইটা পাত্র ছুই হাতে 
লইলে উহার কোনটা কত ভারী তাহা 
সহজেই অনুমিত হইবে | পরীক্ষ। দ্বার 
ইহ| স্থিবীকৃত হইয়াছে যে জল উহার সমায়তনের (০0৮81 0018) 
বাষু অপেক্ষা ৭৭০ গুণ ভারী । জলের সায় বায়ুরও কোন নির্দিষ্ট আকার 
নাই উহা! যখন যে পাত্রে থাকে তদ্ধপ আকার ধারণ করে। 


বায়ুমণ্ডলীর চাঁপ। 


শিক্ষকগণ নিম্লিখিত প্রক্রিয়ার দ্বার এবিষয়টা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়। 
দিবেন। সমশীর্ষয বিশিষ্ট কোনি পাত্রে (পার্বের প্রতিকৃতি) জল 





বায়ুমণ্ডলীর চাপ । ১১৭ 


ভরিয়া তছুপরি একখণ্ড কাগজ স্থাপন 
করিবেন । এক হাতে কাগজখানা নলের 
উপর পঠিক রাখিয়া অন্ত হাতে আস্তে 
আস্তে পাত্রটি বিপধ্যস্তঃ করতঃ কাগজ 
হইতে হাত সরাইয়া লইলে দৃষ্ট হবে থে 
কাগজ ও জল পড়িয়। যাইতেছে না। 
উহার বাষুমণ্ডলার উদ্ধ চাপ দ্বাব! সম্বন্ধ 
রহিয়াছে; কাগজ রাখিবার উদ্দোন্ত এই (৮ম চিত্র) 

বে উহাতে জলের উপরিভাগের সমতা সাধিত হয় এবং জল অবিভক্ত 
থাঁকিয়া বাযুপ্রবেশ নিরোধ করে। 

অনস্তর একট! জলপুর্ণ বৌতলের মুখে হাত দিয়া উহা উল্টাইয়। 
অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের অন্য একটী 
পাত্রের জলে ত্র বোতল রাঁখিলে 
দেখিবেন যে বোতলের জল যথাস্থানে 
রহিয়াছে ; এস্কলে বুহদায়তনের জলের 
উপরিতলে বায়ুমণ্ডলীর যে চাপ লাগে 
তন্বারা বোতলের জল উদ্ধে সংরক্ষিত 
হয়। 

'ছাত্রগণ প্রণ্নর করিতে পারে ঘে 
পাত্রস্তিত জলের উপরিতলে বাযুমণ্ডলীর যে চাপ লাগে তন্বার! 
বোতলের জল উদ্ধে সংরক্ষিত হয় কিরূপে? শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত 
উপায়ে এ প্রশ্নোত্তর বুঝাইতে পারিবেন; বাধুমণ্ডলীর যে চাপ জলের 
উপরিতলে লাগে, আমর! জানি তাহা জলের উর্ধ অধঃ ইত্যাদি সকল 
দিকেই ঠেল মারে; স্থতরাং এ চাপ বোতলের ডোবা মুখে লাগে 
এবছ বোতলের জলকে উপরে ঠেলিয়া রাখে ; বোতলের তলে (গ স্থানে ) 
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ছিদ্র করিলে জল বোতল হইতে নামিয়া পড়ে, ইহার কারণ এই ছিদ্র 
করার পুর্বে বায়ুমণ্ডলীর যে চাপ জলের নীচে লাঁগিতেছিল এবং 
বোতলের ডোবা মুখ পর্যন্ত আসিয়া উহার জলকে উদ্ধে ঠেলিয়া 
রাখিতেছিল ছিদ্র করার পর, ঠিক সেই বাযুমগুলীর চাপ ছিদ্রপথে 
জলের পীঠে ঠেল মারিতে আরম্ভ করে 

এখন বোতলের উপর ও নীচে যে চাপ লাগে তাহা পরস্পর সমান 
বিবায় উভয় চাপে কাটাকাটা 
হইল এবং বোতলের জলের 
পীঠে যেন কোন চাঁপ থাকিল 
না, তখন বোতলের জল অবশ্যই 
নিজ ভারে নামিয়া পড়িবে; 
অনস্তর এ ছিদ্রে রবারের ব। 
বাঁশের সক্ষম নল দৃঢ়রূপে আটিয়া (১০ম চিত্র) 
চুষিতে থাকুন; এ দেখুন, পাত্র হইতে কিঞ্চিংজল বোতলের মধ্যে 
উঠিতেছে, ইহার কারণ কি ?__কাঁরণ এই--চোঁষনের সময় বোঁঙলটার 
কিয়দংশ বায়ু শৃন্য হয়, অথচ পাত্রস্থিত জলের পীঠে বায়ুমগুলীর চাপ 
পূর্ব্বৎ বিদ্যমান থাকে, তন্বারা পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল বোতলের 
বাযুশূন্ত স্থানে উখিত হয়, উল্লিখিত কারণেই বদন! গাড়ু বা হকার নলে 
মুখ দিয়া টানিলে জল উঠিয়া আমাদের মুখে পড়ে । 

পিচকারী-_সহজলব্ধ নান! উপাদানে নির্মিত একটা পিচকারী 
জলপুর্ণ পাত্রে আংশিক ডুবাইয়া চোঙ্ষের মধাস্থিত অর্গলটা টানিয়৷ 
উঠাইলে দৃষ্ট হইবে যে এ জল-পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল চোঙ্গের মধ্যে 
উঠিতেছে, ইহার কারণ কি ?__-ষে কারণে নলের এক মাথা জলে 
ডুবাইয়া অপর মাথা চুষিলে নলের ভিতর জল উঠে, সেই কারণেই 
পিচকারীর অর্গল টানিবার সময় তন্মধ্যে জল উঠে, বঙ্গাবাহুল্য যে 
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অর্গল টানিয়! তুলিবার সময় পিঁকারীর ভিতরের কতকম্থলে বায়ু শৃন্ত 


(১১শ চিন্র) 





হয় সুতরাং এ পাত্রস্থিত জলের 
উপরিতলে বায়ুমগ্ুলীর ষে চাপ 
লাগে তন্বারা জল পিচকাঁরীর ভিতর 
উখিত হয়। 


উত্তাপ। 


শিক্ষকগণ প্রথমতঃ উত্তাপ 
কাহাকে কহে তাহা ছাত্রগণকে 
বুঝইতে চেষ্টা করিবেন, উত্তাপ 
লাগিলে বে কেমন বোধ হয় তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। বাস্তবিক 
উত্তাপ কোন পদার্থ নহে, উহা 
পদার্থের অবস্থা মাত্র এবং ইহা 
এক দ্রব্য হইতে দ্রবাস্তরে স্থানা- 
স্তরিত হইতে পারে,. উত্তাপ দ্বারা 
সাধারণতঃ বস্তর পরমাণুর প্রকম্পন 
বা সঞ্চালন বদ্ধিত এবং যোগাকর্ষণ 
হাস হয় সুতরাং বস্তর আয়তন 


বর্ধিত হয়। উত্তাপ দ্বারা যে পদার্থের কেবল প্রপারণ ঘটে তাহা নহে 
উহার্দের অবস্থারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । উত্তাপের উল্লিখিত ক্রিয়া 
সম্বন্ধে আমরা এক্ষণ আলোচন! করিব । কঠিন পদার্থের প্রসারণ-- 
একটা ধাতব গোলা স্বাভাবিক অবস্থায় উহার প্রায় সমায়তনের 
খ অঙ্ুরীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু বখনই গোল! 
উত্তপ্ত কর! যাঁয় তখন উহ! প্রসারিত হওয়াতে অন্ধুরীর মধ্য দিয়া 


১২০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


যাতায়াত করিতে পারে না অথচ 
উহা! জলে ডূবাইলে এবং উহার 
স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যানীত 
হইলে উহ! অনায়াসে অস্গুরীর 
মধ্য দিয়! যাতায়াত করিতে 
পারে | শিক্ষকগণ কঠিন পদা- 
খের তাঁপজনিত প্রসারণের নিম্ন 
লিখিত কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রয়োগ 
করিবেন ;- 

(১) রেইল পথ প্রস্তুত কালে 
রেইল গুলির মাথ! কিঞ্চিৎ ফাক ফাঁক রাখা হয় কারণ গাড়ী 
গমনাগমনের সময় উহার চাকার ঘর্ষণজনিত উতন্তাপে রেইলগুলি যখন 
প্রসারিত হয় তখন এ ফাক স্থান পূর্ণ হয়। 

(২) আখা! প্রস্তত কালে লৌহ শলাকার এক মাঁথা খোল! রাখিতে 
হয় নতুবা উত্তাপে উহা প্রসারিত হইলে দ্রেওয়াল ভগ্ব হইতে 
পাঁরে। 

(৩) কাঁচ পাত্র হঠাৎ উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা করিলে উহ! ভাঙ্গিয়৷ যায়। 
কাচ অত্যন্ত অপরিচালক বিধায় উহাতে সমভাবে তাপ পরিচালিত 
হয় না সুতরাং উহার যে অংশে তাপ ও শৈত্য লাগে সেই অংশ 
হঠাৎ প্রসারিত ব1 সন্কুচিত হওয়াতে উহা ভগ্ন হয়। একট। পাত্র জল 
পুর্ণ করি! অগ্নির উপর রাখিলে দৃষ্ট হইবে যে 

ন্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকটা জল উত্তরা- 
ইয়৷! পড়িতেছে, পাত্রটা অগ্নির উপর হইতে 
স্থানান্তরিত করিলে জল যখন ঠাণ্ডা হইতে থাকে তখন আর উহা! উত্তরা- 
ইয়। পড়ে না বরং কতকটা জল পড়িয়া যাওয়াতে উহার পরিমাণ পূর্ববা- 





(১২শ চিত্র) 


উত্তাপে তরল পদার্থের 
প্রসারণ । 


ব।যুমগুলীর চাপ। ১২১ 


পেক্ষা কম দৃষ্ট হয়; এতদ্বারা গ্রমাণিত হইতেছে যে উত্তাপ যোগে তরল 
পদার্থ প্রসারিত এবং শৈত্য সংযোগে সম্কুচিত হইয়া থাকে । উক্ত 
পাত্রের মুখ সচ্ছিদ্র কাক আীটিয়৷ এ ফাকের ছিদ্র দিয়! একটা! নল প্রবিষ্ট 
করিলে ও জল পাত্রের তল্লে উত্তাপ দিলে জল ক্রমশঃ এঁ নল দিয়া উঠিতে 
থ।কিবে। 

তাঁপমান যন্ত্র--একটা বোতলে জল ভর, 
এবং এ জল লাঁলবর্ণে রঞ্জিত কর, বোঙলের গলায় 
যেকাক আছে শন্মধ্যে ছিদ্র করিয়া ছুই মুখকাট। 
একট! ইাসের পেঁন এ ছিদ্র দিয়া বোতলের মধ্যে 
বসাঁও, দেখ বোতলের জলের উপরিতন কাক স্পর্শ 
করিয়া রহিয়াছে; পেনসহ জল পুর্ণ বোতলটা 
প্রথমে তণ্ত জলে ও তৎপর ফুটন্ত জলে রাঁখিলে 
ইহা দৃষ্ট হইবে বে বৌতল হইতে জল পেনের মধ্য 
দিয়] উপরে উঠিতে থাকে এবং কোন কোন নির্দিষ্ট স্থান পধ্যস্ত উঠিয়! 
ক্ষান্ত থাকে, আর উঠিতে পারে না; তৎপর এ বোতলটা ক্রমে ঠাণ্ডা 
জলে ও বরফের জলে (অভাবতঃ শিলের জলে কিম্বা শীতকালে উষার 
শিশিরে ) রাখিলে বোতলের জল নামিতে থাকে, এবং কোন €োন 
নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত নামির স্থির থাকে, আর নামিতে পারে না। এক্ষণ 
কুটন্ত জলের উত্তাপে জল পেনের যে পধ্যন্ত উঠে এবং বরফের ঠাণ্ডায় 
উহা! যে পর্য্যন্ত নামে, সেই স্থানে ছুইটা চিহ্ন দাও এবং উভয় চিত্তের 
মধ্যবর্তী স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমানাংশে বিভক্ত ও চিহ্নিত কর! এইরূপে 
বোতল শুদ্ধ বহু দাগ কাঁটা পেন দ্বারা যে যন্ত্র প্রস্তুত হইল তদ্বারা অন্তান্য 
পদীর্থেরও উত্তাপ নির্ণাত হইতে পারে, তজ্জন্ত উহাকে তাপমান বলে) 
উষ্ণ হুগ্ধ বা ঘ্বৃতের উত্তাপ নির্ণয় করিতে হইলে, ী তাপমান যন্ত্রটী ছুধ 
বা ঘ্বতের মধ্যে স্থাপন করিলে পেনের বে নির্দিষ্ট দাগ পর্য্যস্ত ছুধ বা ঘ্ৃত 





(১৩শ চিত্র) 


১২২ উচ্চ-বাঙ্গীলা-শিক্ষা-বিধি | 


'উখ্খিত হয় তন্বারা ছুধ বা ঘ্বৃতের তাপ ফুটন্ত জলের তাপ অপেক্ষা! কত, 
কম এবং বরফের জল অপেক্ষা কত বেশী তাহা স্থচিত হইতে পারিবে । 
উল্লিখিত প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্ত বহু উপায়ে তাপমান তত্ব শিক্ষা দেওয়া 
যাইতে পারে। 

একট! বোতলের শীর্ধদেশ পর্যন্ত পরিক্ষার জল ভর, এন্₹ং উহা লাল 
বর্ণে (কালি দ্বারা ) রঞ্জিত কর; তৎপর উহার মুখে সচ্ছিদ্র কাক আঁট 
এবং এঁ ছিদ্রের ভিতর দিয়া! একট| নল লাগাও; নল ও কর্ক বোতলের 
মুখে আটিয়া দাও; উহাতে কিঞ্চিৎ জল নলের ভিতরে উখ্খিত হইবে । 
' একখও পুরু কাঁগজে সমদুরে চিহব দিয়া নলের গায় লাগাইয়৷ দাও, 
তৎপরে বোতলের তলায় উত্তাপ দিলে একবার জল কিঞ্চিৎ নীচে পড়িয়া 
আবার উপরে উখিত হইবে, প্রথমে জল নামিয়! গেল কেন? কারণ 
উত্তাপে প্রথম বোতলের গাত্র প্রসারিত হওয়াতে জল নীচে পড়িয়াছিল, 
তৎপর উত্তাপে বোঁতিলের জল প্রসারিত হইবার সময় উহা নল দিয়! 
উদ্ধে উঠিয়াছিল। 

বাম্পের প্রসারণ__-একটা কাচের নলের খোল! মুখ জলের 
মধ্ো ডূবাঁও, উহার অপর বদ্ধমুখে উত্তাপ দাও, এক্ষণ কি দেখিতে 
পাঁও ?-__উত্তাপে নলের বাধু প্রসারিত হইয়াছে, এবং নলের ভিতরে 
বাড়তি স্থান ন1 থাকায় উহার খোল! মুখ দিয়! বুদ্‌ 
বুদ আকারে বাহির হইতেছে ; তত্পর নলের মাথায় 
আর উত্তীপ ন1 দিয়া এক খণ্ড ভিজ! কাপড় উহাতে 
স্থাপন কর, এখন কি দেখিতে পাঁও ?-_কিঞ্িৎ জল 
এ নলের মধ্য দিয়া উঠিতেছে, ইহার কারণ কি ;-- 
শৈত্য সংযোগে নলের বায়ু সঙ্কুচিত হইয়াছে; 
উত্তাপ প্রসারিত হওয়াতে নল হইতে যে বায়ু বুদ্ব- চি 
বুদ্াকারে বহির্গত হইয়াছিল, এক্ষণ জল উঠিয়া (১৪শ চিত্র) 





বাযুমণ্ডলীর চাপ । ১২৩ 


নলের সেই বায়ু শুস্ত স্থান পুর্ণ করিতেছে ) জলের মধ্যে সকল দ্দিকে 
ঠেল মারে, এবং সেই চাঁপ নলের খোলা মুখে আপিয়। কতকটা জল 
উপরে ঠেলিয়। তোলে । 

নলটা যতই সরু হয় তরল পদার্থ তাহার ভিতরে ততই সত্বর উঠিতে 
পারে। এইরূপে বোতলটা ক্রমে ছুই ব। ততোধিক তরল পদার্থের মধ্যে 
স্থপন করিলে, নলের মধ্যে জলের উদ্ধা বা নিম্নাবস্থান দ্বারা এ সমস্ত, 
তরল পদার্থ বোতল অপেক্ষা উষ্ত বা শীতল তাহা সহজে জান যাইতে 
পারে; অনস্তর পারদ ও আল্‌কোহল পূর্ণ অন্ত ছুইটী বোতল উক্ত 
প্রকারে কাক ও নল সংযোগ করতঃ জল, পারদ ও অ|ল্‌কোহল পূর্ণ 
তিনটা বোতল গৃহমধ্যে রাখিলে প্রত্যেকটার ঠিক সমোচ্চ স্থানে জল, 
পারদ ও আল্‌কোহল থাকিবে ; তৎপর তিনটা বোতল গরম জলে রাখিলে 
পারদ সর্ধপ্রথমে নলের ভিতর উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং উহার 
উত্থানের শেষ সীমায় পঁহুছিবে এবং আল্কোহল সব্বাপেক্ষা উপরে: 
উঠিবে এবং জল পারদ অপেক্ষা উপরে উঠিবে । 

উত্তাপ যোগে তরল পদার্থের প্রসারণ হইতেই তাপমান যন্ত্রের 
মুলস্ত্র গৃহীত হইয়াছে, কঠিন পদার্থের 
প্রসারণ অপেক্ষাকৃত অল্প ও অনিয়মিত এবং 
বাণ্পের প্রসারণও অত্যন্ত অধিক, এবং জল ও আলকোহল অল্প উত্তাপে 
বান্পে পরিণত হয় ইত্যাদি কারণে পারদ্রই সচরাচর তাপমান যস্ত্রে ব্যব- 
সৃত হইয়া! থাকে । 

২য় প্রমাণ-__উত্তাপে পদার্থের অবস্থাত্তর ঘটে, শিক্ষকগণ কঠিন' 

পদার্থের অবস্থাস্তর, | পদার্থের দ্রবণাবস্থা শিক্ষা দিবেন; একটি. 

কঠিন হইতে তরল। পাত্রে কিঞ্চিৎ লবণ রাখিয়া উহাতে খরতর, 
উত্তাপ দিলে উহা! দ্রবীভূত হইবে) লবণের স্তায় মাখন, সীসা, 
টিন, মোম, চিনি, এবং অন্তান্ত কঠিন পদার্থ উত্তাপে দ্রবীভূত হয় ।, 


তাপমান তত্ব । 


১২৪ উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


শিক্ষকগণ এক খণ্ড টিন ছাত্রদের হাতে দিবেন, তাহারা দেখিবে উহা 
কঠিন পদার্থ টিন উত্তাপে তরলাবস্থায় পরিণত হয়, ও আরও উত্তাপ 
দিলে উহা বাম্পে পরিণত হয় । 

তরল পদার্থ হইতে বাদ্পে--কয়েক বিন্দু জল 
বা স্পিরিট কিন্বা ইথার হাতের তলে ঢাল 
ধেস্থানে তরল পদার্থ পরিয়াছিল তথায় ঠাণ্ডা 
বোধ হইবে; কিছু কাল পরে তরল পদার্থ হস্ততল হইতে অনৃষ্ত 
হইবে, কারণ উহা অদৃষ্ত বাম্পে পরিণত হইয়া বায়ুব সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে, এতন্দারা প্রমার্ণত হইতেছে যে উত্তাপে তরল পদার্থ 
বান্পে পরিণত হয়। এম্থলে হাতের উত্তাপ দ্বারা উল্লিখিত তরল পদার্থ 
বাপে পরিণত হইয়াছে; শিল! বৃষ্টির সময় কতক গুলি শিল সংগ্রহ 
করিয়া পদার্থের কঠিন ও দ্রবণাবস্থা বুঝাইতে হইবে | 


উত্ত/পে তরল পদার্থ বপ্পে 
পরিণত হয় 


উত্তাপ দ্বার। পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন | 


কঠিন হইতে তরল পদার্থে আমর! যখন লৌহ খণ্ড হাতে 
করি, তখন আমরা দেখি উহা কঠিন পদীর্ঘ, এবং উহার অণু সমস্তও 


স্থানাস্তরিত হয় না; কিন্তু উত্তাপ দ্বারা আমরা উহাকে গলাইয়া জলের 
স্যার তরল পদার্থে পরিণত করিতে পারি; ইহার কারণ কি ?--ইহার 
কারণ পূর্বেও বলা হইয়াছে এখানেও বলা যাইতেছে; যে শক্তি 
(09%151০7) দ্বারা জড় পদার্থের অণুসমূহ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়! থাকে 
উত্তাপে সে শক্তিকে শিথিল করে কাজেই জড় পদার্থ প্রসারিত হয়; 
এস্থলে কঠিন লৌহ খণ্ডের অণুসমূহ যে শক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকে, উত্তাপে 
সে শক্তি শিখিল হওয়াতে লৌহ খণ্ড প্রথমে নরম হয় ততপরে আরও 
উত্তাপ দিলে জলবৎ তরল হয়, এস্থলে ইহাও বলা আবশ্তক যে এই উত্তপ্ত 
দ্রবীভূত লৌহে ঠাওা লাগিলে উহা পুর্ব কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ঃ 


উত্তাপ দ্বারা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন | ১২৫ 


উত্তাপ সশলন, কঠিন পদার্থে__জনেক ছাত্রকে একখণ্ড 
ধাতৰন শলাঁকার এক মাথা হাতে উত্তাপ সঞ্চালন ধরিয়া অপর মাথা 


অগ্নির উপরে রাখিতে দিবেন) কিয়ৎ্কাল পরে শলাকা এত উত্তপ্ত 
হইবে যে এঁ ছাত্র হাতের মুঠা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে; ইহাতে 
প্রমাণিত হইতেছে যে শলাকার যে অংশ অগ্থির উপরে থাকে তাহাতে 
যে তাপ লাগে তাহা ক্রমশঃ শলাঁকার অন্তান্ত অণুতে পরিচালিত হইয়া 
সমস্ত শলাকাটী উত্তপ্ত করে; যে প্রণাঁলীতে পদার্থের অণুগুলি পরম্পর 
তেজ বহন করে ও উত্তপ্ত হয় তাহাকে তাপ সঞ্চালন বলে । বলা বাহুল্য 
যে সকল পদার্থের তাপসঞ্চালনের শক্তি সমান নহে । 

মনে করুন কখ একটী উঞ্ জলের পাত্র ক. 
উহার উপরে গঘ ফেমের ছিদ্র দিয়া ক্রমে লোহা, [হি 
তামা, সীসা ও কাচের শলাকা চতুষ্টয় বসান শী ূ 
হইয়াছে; শলাকাগুলির উপরের মাথায় মোম | রা / 
মাথান হইয়াছে; শলাকা! গুলি জলমগ্ন হওয়ার পি 
কিছু কাল পরেই আমরা দেখিতে পাই যে ধাতব (১৫শচিত্র) 
শলাকাগুলির মোম অনেক দুর পধ্যন্ত গলিতেছে তখনও কাচের 
শলাকার মৌম পুর্ব রহিয়াছে ; ধাতব শলাকা দ্রুত উত্তাপ সঞ্চালন 
করে বলিয়া এরূপ ঘটে; কিন্তু কাচে উত্তাপ দ্রুত সঞ্শলিত হয় না 
বিধায় উহার মোম সত্বর গলিতে পারে না পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীক্কৃত 
হইয়াছে যে ধাতু সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ সঞ্চালক তৎপর মার্বল 
পসের্ণলিয়ান ইষ্টক ও কাষ্ট ইত্যাদি রেসম, তুলা, পালক ইত্যাদি মন্দ 
সধগালক। , 

সীসের পাঁতের উপর মসলিন রাখিয়া তদুপরি জলস্ত কয়লা স্থাপন 
করিলে মসলিন পুড়িবে না, কারণ সীসপাতে তাপ অতি সত্বর পরিচালিত 
হয়; কাজেই মসলিন দগ্ধ হয় না; কিন্তু তত্র উপরে এ অবস্থার 





-১২৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


মসলিন রাখিয়া তাহাতে জলস্ত কয়লা রাখিলে উহা! পুড়িয়৷ যায়; 
ডিমের খোসাঁতে জল॥ভরিয়৷ অগ্নির উপর স্থাপন করিলে উত্তাপ জলের 
মধ্যে চলিয়া যায়» খোসা পুড়িতে পারে না । 


গরম কাপড় ব্যবহার করিবার নিয়ম । 


শরীরের উত্তাপ রক্ষা ও বাহিরের তাপ যাহাতে শরীরে প্রবেশ 
করিতে পারে ইহাই প্রধানতঃ গাত্রবন্ত্র ব্যবহারের উদ্দেম্ত । তাপ 
পরিচালক পদার্থে তৈয়ারী গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিলে গ্রীষ্মকালে বাহিরের 
তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং শীতকালে শরীরের তাপ সহজেই 
বহির্গত হইতে পারে; সুতরাং ভ্রত তাপ-পরিচালক পদার্থে তৈয়ারী 
কাপড় পরিধান করিলে তন্্বার! গাত্রবস্ত্র বাবহারের প্রকৃত উদ্দেগ্ত সাধিত 
হইতে পারে না, কিন্ত মন্দ তাপ পারচালক পদার্থে তৈয়ারী গাত্রবস্ত্ে 
গ্রীষ্মকালে বাহিরের তাপ গাত্রে লাগিতে ও শীতকালে গাত্রের তাপ 
বাহির হইতে পাঁরে না, ইহাতে দেহের তাপ সমভাবে রক্ষিত হয়) এই 
জন্য কম্বল দিয়া ঢাঁকিলে দেহ যেমন গরম থাকে, তেমন কম্বলাবৃত বরফ 
বিলম্বে দ্রবীভূত হয়; এক খণ্ড বরফ কম্বলে ঢটাঁকিলে এবং অপর খণ্ড 
খোল! স্থানে রাখিলে কম্বলাবৃত বরফখণ্ড গলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক 
সময় লাগে) এক খণ্ড উত্তপ্ত আলু কম্বলে আবৃত করিলে ও অপর খণ্ড 
খেলা স্থানে রাঁখিলে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথমে ঠাণ্ডা হয়, কম্বল মন্দ তাপ 
পরিচালক বিধায় উক্তবিধ অবস্থা ঘটে । 

নিয়লিখিত প্রক্রিদ্না দ্বারা শিক্ষকগণ এ বিষয়টা ছাত্রদ্রিগকে বুঝাই- 
বেন; একট। চোঙ্গের (802 ) অর্ধেক জল- 
পুর্ণ করিয়! কিঞ্চিৎ বক্রভাঁবে রাখিয়া, জলের 
উপরিভাগ মাত্র অগ্নির উপরে ধরিলে দৃষ্ট হইবে যে উত্তপ্ত হইতেছে, 
এমন কি ফুটিতেছে। অথচ নীচের জল উত্তপ্ত হয় নাই? ছাত্রগণ পূর্বেই 


তাপ পরিবাহন। 


গরম কাপড় ব)বহার করিবার নিয়ম । ১২৭ 


শিক্ষা করিয়াছে যে তাপযোগে তরল পদার্থ প্রসারিত ও লঘু হয়, ও 
উপরে উঠে; এস্থলে নলের উপরিস্থিত জলে তাপ দ্রেওয়াতে উহার 
অণুগুলি প্রসারিত ও লঘু হইয়৷ উপরেই থাকে, সুতরাং তলের 
শীতল জল গুরুভার বলিয়! যথাস্থানে থাকে এবং উত্তপ্ত হইতে 
পারে না। 

পক্ষান্তরে উক্ত চোঙ্গের তলে উত্তপ দিলে জল উত্তাপ বোগে 
প্রসারিত ও লঘুভার হইরা উপরে 
উঠে এবং উপরের শীতল গুরুভার 
জল নীচে পড়ে, এইরূপে জলের 
উর্ধাধঃ গতি দ্বারা চোঙ্গের 
সমস্ত জল উত্তপ্ত হয়; উত্তাপ 
যোগে প্রসারিত ও লঘ্ুভার জল 
উর্ধগত হইবার সময়ে উহার 
অণুগুলি তাপ বহন করে ব'লরা 
ইহাকে তরল পদার্থের তাপ নিটিউিটিনীনিনিনী 
পরিবাহন বলে । রে ১৬শ লুল ) 

তরল পদার্থের ন্যায় বায়ুও তেজ পরিবাহন দ্বারা ( ০০97৮2০6107) ) 
উত্তপ্ত হয়, অর্থাৎ উত্তাপ যোগে বায়ু প্রসারিত ও হালক! হইয়া উপরে 
উঠে ও পার্খববন্তী বায়ু সবেগে আসিয়া তাহার স্থান পুর্ণ করে ইহাতেই 
রাষুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই কারণেই গৃহদাহকালে পৰন অনলের 
সহায় হয়) বায়ুপ্রবাহ বুঝাইতে একটা দৃষ্টাস্ত 
প্রয়োগ করিলে যেন ভাল হয়-_মনে কর 
আগামান দ্বীপে কিরূপে বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা! যেন বর্ণনা করিতে 
হইবে ; ছুর্ষ্যোন্তাপে উক্ত দ্বীপের ভুপৃষ্ঠ ও তছুপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত ও 
প্রসারিত ও লঘুভার হুইয়া উপরে উঠে অথচ সমুদ্রের জল অপেক্ষা ভূমি 





বাধুপ্রবাহ। 


১২৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বি ধি। 


স্বর উত্তপ্ত ও শীতল হয়; এই সমস্ত কারণে যখন তৃপৃষ্টের বাষু ও 
উত্তপ্ত ও উদ্ধগত হয়, তখন জলের উপরিস্থিত 
শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে 
আবার ভূপুষ্ঠ সত্বর শীতল হওয়াতে তছুপরিস্থিত বায়ুও শীতল ও সঞ্কুচিত 
হয়, সুতরাং চতুঃপার্খের বায়ু তদ্দিকে প্রবাহিত হয়; এইরূপে স্থনিয়মিত 
বাযুপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

১। প্রথমে তোমাঁর হাত বাঠ্র উপর সোঁজ| রাখিয়া ক্রমশঃ যে 
পর্য্যন্ত সহা হয়, হাত নামাইতে থাক ) যেখানে 
হাত নামাইলে অসহা বোধ হয় তথা হইতে 
বাতির দুরত্ব ঠিক করিয়া রাখ । তৎপর এ বাতির এক পার্খে হাত রাখ 
ও দেখ বাতির কত নিকটে হাত রাখিতে পার, অবশ্তই বাতির উপর 
সোঁজ! অপেক্ষ, পার্শ দিকে উহার অধিক নিকটে হাত রাখা বায় ইহার 
কারণ কি--বাতির উপরে হাত রাখিলে যখন বাতির উত্তাপে বাযু উত্তপ 
হইয়া! উপরে উঠে তখন তাঁহার তাপ হাতে লাগে; কিন্তু বায়ু উনপ্ত হইয়! 
উপরে উঠিবাঁর সময় বাতির পার্খস্থিত অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়! 
ততস্থান পূর্ণ করিতে থাকে ) বাতির পার্থ হাত রাখিবার সময় বাতি ও 
হাতের মধ্য দিয়া যে কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত বায়ু উদ্ধগত হয় তাহার পরিমাণ 
যৎ্সামান্য, অধিকাংশ উত্তপ্ত বায়ু বাতির উপর সোজা উদ্ধগত হয়, তবে 
হাতে যে তাপ লাগে সে উত্তাপ কোথা হইতে আমিল £ তাপ সঞ্চালন 
(0978০0০% ) দ্বারা অবশ্যই বায়ু উত্তপ্ত হয় নাই; হ্থু্যের রশ্মি 
যেমন কাচের ভিতর দিয়! চলিয়! যায়, অথচ কাচিকে উত্তপ্ত করে না, 
এস্থলে তেমন বাতির তাপও বায়ুর ভিতর দিস! আসিয়া হাতে লাগে 
অথচ বাষুকে উত্তপ্ত করে না; যে প্রক্রিয়াতে মধ্যবর্তী পদার্থ উত্তপ্ত ন! 
করিয়া তাপের উৎপত্তি স্থান হইতে যে তাপ আসিয়া পদার্থকে উত্তপ্ত, 
করে তাহাকে তাপ বিকীরণ ( [৪0196102 ) বলে। 


সামুদ্রিক বার্প্রবাহ । 


তেজ বিকীরণ। 


বাম্পযান। ১২৯ 


যখন তাপরেখা! অন্ত কোন পদার্থে গ্রতিহত ও শোধিত হয় তখনই 
এঁ পদার্থ উত্তপ্ত হয়? স্র্য্য হইতে উত্ভীপ বাযুমণ্ডলীর মধ্য দিয় ভূপৃষ্ঠে 
লাগে, ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীরিত হইয়! ভূপৃষ্টের সন্নিহিত বায়ু উত্তপ্ত 
করে, এই কারণে বায়ুমণ্ডলীর নিম্নদেশ অপেক্ষা উর্ধাদেশ অধিকতর 
শীতল । 
২। কোল পাত্রে জল ভরিয়া তাহার নীচে উত্তাপ দিলে জলের মধ্যে 
বুদ্বুদ্ধ উঠিতে দেখা যায় ? জলের মধ্যে সর্বদা 
যে কিঞ্চিৎ বাষু মিশ্রিত থাকে তাহা উত্তাপ 
যোগে প্রসারিত ও বিমুক্ত হইলে প্রাথমিক বুদবুদ প্রকাশ পায়; আরও 
উত্তাপ দিলে আরও বুদবুদ্দ উঠিতে দেখিবে ; পাত্রের তলের জল হুইত্তে 
উপরের জল অপেক্ষাকৃত শীতল,-_উন্তাপযোগে যে বুদ্ববুদ উঠিতে 
থাকে তাহা উপরিস্থিত অপেক্ষাকৃত শীতল জলম্তরের মধ্য দিয়া উঠিবার 
সময় স্থানীয় শৈত্য সংযোগে সম্কুচিত ও ঘনীভূত হয়, তখন এক প্রকার 
শব্দ শুনা যায়) তৎপর সমস্ত জল বুদবুদাধিক্যে ফুটিতে থাকে । 
জল হইতে যখন বুদ্রবুদ উঠে তখন উহাঁর উত্তাপ ১০০ ডিগ্রী 
থাকে। 


জল ফেটা। 


বাম্পযান । 


রমেশ--'কোন্‌ শক্তি দ্বারা রেলগাড়ী, জাহাজ, ময়দার কল 
ইত্যাদি চালিত হয়, ভাই প্যাপিল! তাহা কি আমাকে বুঝাইয়া 
দিতে পার? 

প্যাপিল__পারি বই কি, মনোযোগ না দিলে তাহা কিন্ত বুঝিতে 
পারিবে না! 

রমেশশ»অবশুই ধনোযোঁগ দিব, তুমি জান আমর কাঁজে কিছুই 
করিতে ন! পাঁরিলেও পরের নিকট শিখিতে অভ্যস্থ আছি । ' 
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(১৭শ চিত্র) 

প্যাপিল-_ভিজ্ঞাঁসা করি, জনপূর্ণ বৌতলের তলে উত্তাপ দিলে 
উহার মুখ হইতে' ক1ক সবেগে খলিয়! পড়ে কেন? 

রমেশ_উন্তাপে বোতলের ফুটন্ত জল হইতে যে বাণ্প উৎপন্ন হয়, ' 
তদ্বার কাক বিক্ষিপ্ত হয়; 

পণাপিল--এ চিত্রের দিকে তাকাও, মনে কর “ক একটা জলের 
পাত্র, উহার গ্থখ** একটী বাপ্পধার আছে; “ক” পাত্রের জল 
উত্তপ্ত হইলে “খ” বাপ্পাধারে বাপ সঞ্চিত হয়, “খ” বাস্পাধা,রর উপর 
ঘে “চ ছ” গেল্স দেখিতেছ, তন্ম:ধ্য “ঘ” অর্গল আট! থাকিলে' বলিতে 
পার বাম্পাধারের সঞ্চিত বাপ দ্বারা এ অর্গলের অবস্থানের কোন 
পরিবর্তন ঘটিবে কিন! ৪ 


বাম্পষান। ১৩১ 


রমেশ_-বাপ্পের শক্ততে অর্গলটীকে ঠেলিয়া৷ উপরে তুলিবে 

প্যাপিল-__ভাল, অর্গল উপরে উঠিলে “অ” জল সঞ্চয়ের পাত্র হইতে 
যে একটা নল-_চোঙ্গের “গ” স্থানে লাগিয়াছে এ নল দিয়া “অ” 
পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ শীতল জল আসিয়া চোক্ষে প্রবেশ করিলে বলিতে 
পার অর্গলটার অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটিবে কিনা ? 

রমেশ__-শীতল জলের ঠাণ্ডায় চোঙ্গের বাষ্প সঙ্কুচিত এবং বা্পের 
শক্তি শিথিল হইবে, কাঁজেই অর্গলটী নামিয়! পড়িবে; 

প্যাপিল__-মনে কর যদি এরূপ ভাবে সকৌশলে কাক আটা যায় 
যে অর্গলটা যখন পড়িয়া যায় তখন ণ“গ” স্থানের কাক আটিয়া যায় 
“অ” জল সঞ্চয়ের পাত্র হইতে আর শীতল জল চোঙ্গে প্রবেশ করিতে 
না! পারে এবং যদি তত্কাঁলে চোঙ্গের নিম্ন দিকে “উড” নলের উপরের 
মাথায় কাক খুলিয়া! যাওয়াতে ইতি পুর্বে চোঙ্গে যে জল আসিয়াছিল 
তাহা এ “৬৮ নল দিয়া অপসারিত হর, তবে অর্গলটীর অবস্থানের কি 
পরিবর্তন হইবে, বলিতে পার ? 

রমেশ -__বাম্পাধারের বাম্পের শক্তি দ্বারা পুনরায় অর্গলটা উপরে 
উখিত হইবে । 

প্যাপিল--বলিতে পার, কখন অর্গলটী আবার পড়িয়। বাইবে ? 

রমেশ-যখন “গণ” কাক খুলিবে এবং “অ” পাত্র হইতে শীতল জল 
আসিয়া চোঙ্গে প্রবেশ করিবে ; 

প্যাপিল--এখন বুঝিতে পারিলে যতক্ষণ বাম্পাধারে বাম্প 
সঞ্চিত থাকিবে ততক্ষণ উক্ত প্রক্রিয়া মতে অর্গলটা পুনঃ পুনঃ উঠিবে 
ও পড়িবে; 

রখেশ-_তাহা এখন বুঝিয়াছি ১-- 

প্যাপিল__-অনম্তর মনে কর অর্গলটা “ঝ জ” দণ্ডের সহিত সংযুক্ত 
আছে, এবং উক্ত দণ্ডের অন্ত প্রান্তে একখান ডোঙ্গ। লৌহ শিক দ্বারা 
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বাধা রহিয়াছে; বলিতে পার অর্গল্টী যখন পুনঃ পুনঃ উঠিবে ও পড়িবে, 
তখন ডোঙ্গার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হইবে কিনা ? 

রমেশ--যখন অর্গল পড়িবে, তখন দণ্ডের অপর মাথ। উখিত 
হইবে, তৎসহ ডোঙ্গাটীকে টানিয়া তুলিবে, এবং ঘখন অর্গল উপরে 
উঠিবে তখন দণ্ডের অন্ত মাঁথ! নীচে পড়িবে, এবং ডোঙ্গাটীকেও ঠেলিয়। 
নীচে নামাইবে। ভোঙ্গার তলে জল থাকিলে উহাতে পুনঃ পুনঃ 
জল উঠিবে, এবং উহ! হইতে জল অপসারিত হইতে থাকিবে ; 

প্যাপিল-__-এখন বুঝিতে পারিলে কৃষকগণ শারীরিক শক্তি গয়োগ 
করতং ভোঙ্গা দ্বারা যে রূপে জল সেচন করে, পাম্পের শক্তি দ্বার! 
সেরূপ কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে ;_-যে যন্ত্র দ্বার! বাম্পের শক্তিকে 
আমাদের নানা প্রকার কার্ষ্য প্রয়োগ করিতে পারি তাহাকেই বাণ্পীয় 
ইঞ্জিন বলে; এই বাম্পের শক্তির বে প্রকার প্রয়োগ দ্বারা রেইল- 
গাড়ী জাহাজ ইত্যাদি পরিচালিত হয় তত বিবরণ ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশ 
করিলে জানিতে পারিবে | 


পাঠলিপি-__তাঁপমান | 
বিষয়__ প্রথা 
১মূল সুত্র। একটা বায়ু পূর্ণ উত্তাঁপ নির্ণয়ার্থেকি বাব- 
মুত্রাধারে (91506: ) উত্ত'প দিলে হার করি ?--ভাপমান; 
উহার আকার ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, 
এইরূপে ইহা দুষ্ট হইবে যে উত্তাপে 
জড় (ক) প্রসারিত হয়; 


(ক) পারদ, আলকো হল ও 
ইথার উত্তাপ ধোগে যেরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন পরিমাণে প্রসাগ্িত হয় 
তাঁহ। বুঝাহইতে হইবে। তাপ 
মানে পারদ ব্যবহারের কারণ 
উল্লেথ করিতে হইবে । 
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২_-নিন্াণ; (খ) 
কন্দ বিশিষ্ট নলের ভিতর কিঞ্চিৎ 
পারদ ঢালিয়া কন্দে উত্তাপ দিলে 
পারদ প্রসারিত ও স্ফীত হয় এবং 
নলের ভিতরের বাঘু অপসারিত করে; 
নলের মুখ সকৌশলে বন্ধ করিয়া উহ 
প্রথমে বরফের এবং তৎপর ফুটন্ত 
জলের মধ্যে রাখলে পারদ নলের যে 
যে স্থানে যথাক্রমে পতিত ও উখিত 
হয় সেই সেই স্থানে চি্ত দিতে হয়; 
উভয় চিন্বের মধ্যবর্তী নলাংশ সমান 
প্রত্যেক ভাগকে ডিগ্রী বলে; 

৩-__সাধারণতহ তিন প্রকার 
ঠাঁপমান বাবহৃত হয়। 

(১) ফাঁহরল হিট উদ্ধ ডিগ্রী 
২১২, এবং অধঃ ডিগ্রী ৩২, 

(২) সেশ্টিগ্রেড--উদ্ধী ডিগ্রী ১০০ 
এবং অধঃ ডিগ্রী * 

(৩) রুমার-_উর্ধ ডিগ্রী ৮০ অধঃ 
ডিগ্রী« 

৪-_-তাপ নিদ্ধারণ (গ) 


(খ) এই পুস্তকে তাপ- 
মানের বিস্তীর্ণ বিবরণ দেখুন 





(গ) পারদের উখান ও 


পতন দ্বারা যে রূপে তাপের 
পরিমাণ সঙ্কুচিত ভয় তাল 
বুঝাইতে ভইবে £ 


১৩৪ উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 


বস্ত-পরিচয়-_-(০9)৫০৮ 1,655075 ) 


১। বস্ত পরিচয় এবং বিজ্ঞানপাঠ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্ত প্রায় 
একবিধ ; স্থতরাং বস্ত-পরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞান ( 11017910181 
5০1617০5 ) একত্রে শিক্ষা! দেওয়া কর্তব্য; “বসত পরিচয়” শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্ত এই যে এতন্বারা শিশুগণের পর্ধ্যবেক্ষণশক্তি বর্ধিত ও বর্ণনা- 
শক্তি উন্নত এবং বিচার শক্তি কষিত হয়; বিজ্ঞানপাঠ শিক্ষাদীনের 
উদ্দেশ্ত এই যে ইহাতেও বাহা বস্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় 
মৌলিক তন্বসমৃত জানা যায় এবং তদ্থারা আমাদের বিচার-শক্তি সতেজ 
হয়) সুতরাং এই উভয় ব্ষয়ের একত্রে শিক্ষাদীন অপরিহাধ্য ৷ 

২। বস্ত সমূহের তালিকা! প্রস্ততকাঁলে সর্ঝ প্রথমে দেখিতে হইবে 
যে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া উক্ত তালিকার উদ্দেগ্ত, তৎপর সেই 
বিষয়ে (582)6০চ) লক্ষ্য রাখিয়া বস্তগুলি এ তালিকাঁতে এরূপভাবে 
উল্লেখ করিবেন, যে উহাদের একটীর পর অপ্রটা শিক্ষা দ্বার সেই 
লক্ষ্য স্থলে উপস্থিত হওয়া যায় মনে করুন প্রাণিতত্ব শিক্ষা দিতে হইবে, 
তাহার ভালিকাঁতে গরু ও ঘোড়ার তুলনার সহিত জলের কার্য শিক্ষাদান 
অনাবশ্ক; ভালিকাগুলি এরূপভাবে প্রস্তত করিতে হইবে যেন 
পরবর্তী পাঠশিক্ষাদান কালে পূর্ববর্তী পাঠ পুনরাঁলোচিত হইতে পারে, 
প্রধান শিক্ষক বন্ত-তালিক। প্রস্তুত বা পরীক্ষা করিয়া তাহ! শ্রেণী-গুরুর 
(০1855-000:) হাতে দিবেন । 

৩। বস্ত-পরিচয়ের প্রত্যেক পাঠে বে পরিমাণ বিষয় থাকিবে এবং 
ষে যে প্রথা! অবলম্বন করিতে হইবে শিক্ষকগণ তাহা বিশেষরূপে চিন্ত! 
করিয়া লইবেন এবং নির্দিষ্ট পাঁঠ ভিন্ন অতিরিক্ত কোন বিষয় আলোচন! 
দ্বার শিশুগণের মাথায় গুরুভার চাঁপাইবেন ন|। 

৪। প্রধান শিক্ষক বস্ত-পরিচয়ের শিক্ষাদান-প্রথা সম্বন্ধে, অন্তান্ত 


বন্ত-পরিচয় । ১৩৫ 
শিক্ষকদিগকে সর্বদা সাহায্য করিবেন; শুধু দৈনিক পাঠ সমাধা 
করিলেই যে শিক্ষকগণের উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইল তাহারা যেন এরূপ মনে 
নাকরেন। তাহাদিগকে শিশুগণের মনোষোগ আকর্ষণের উপায় 
খুঁজিতে হইবে, পাঁঠদান-প্রথা চত্বাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ করিতে হইবে, 
ভৌতিক, মৌখিক, ও চিত্রমৌলিক দৃষ্টান্ত যোগে ছাত্রগণের ওৎস্ুক্য 
বর্ধন করিতে হইবে; শিশুগণ যাহাতে স্বেচ্ছাবশতঃ পাঠের বস্তৃগুলি 
শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ভাহারা যাহাতে আপন আপন পাঠের বস্ত 
সংগ্রহ করিয়! লয় ততসম্বন্ধে শিক্ষকগণ মনোযোগী হইবেন। 

৫| শিক্ষকগণ বস্ত পরিচয় শিক্ষার্দানকালে ব্রাক বোর্ড ব্যবহার 
করিবেন; চিত্রাঙ্কন দ্বারা বস্তপরিচয়ের পাঠ শিক্ষা দেওয়া নিতাস্ত 
হ্ববিধাজনক | শিক্ষকগণ ব্রাক বোর্ডে পাঠের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (019019) 
লিখিবেন; যাহাতে পুর্বপাঠের জ্ঞান উদ্দীপিত ও নুতন পাঠের জ্ঞান 
পরীক্ষিত হইতে পারে তছুদ্দেম্তে শিক্ষকগণ কখন ব্র্যাক বো়ে প্রশ্ন 
লিখিবেন, কখনও বা মৌখিক প্রশ্ন করিবেন; দৈনিক পাঠের কোন 
প্রধানাংশ সমাধা হইলে এবং ছাত্রগণ তৎসম্বন্ধে কিছু বুঝিবার প্রয়োজন 
বোধ করিলে, তাহার! প্রশ্ন করিবে এবং শিক্ষকগণ তদুন্তর করিবেন; 
অনেক শিক্ষক তাড়াতাড়ি পাঠ সমাপন জন্ত অথবা! ব্র্যাকবোর্ড ব্যব- 
হারের উপকারিতা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা বশতঃ বোঁডের বথাষথ 
ব্যবহার করেন না; ইহা শিক্ষাদান-কার্ষ্যে নিতান্ত আপত্তিজনক । 

৬। পাঠ সমাধা হইলে শিক্ষক স্বগত চিন্তা করিবেন যে পাঠের 
উদ্দেস্ত সাধনে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন; তিনি একটুকু চিস্তা 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এখনও বহু কিছু বাকী রহিয়াছে যন্্বারা 
আরও ভাঁলরূপে পাঠ দ্রান কর। যাইত; তাহার কৃতকার্য্যত। ও অকৃত- 
কার্যত! সম্বন্ধে তিনি যতই চিন্তা করিবেন, শিক্ষকতা করিতে তিনি 
ততই পারদর্শী হইবেন । 


১৩৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 

৭। ছাত্রগণের পরিজ্ঞাত ও প:রচিত পদার্থ লইয়া প্রথমে পাঠারস্ত 
করিতে হইবে; শিক্ষকগণ পরিদৃশ্তমান পুর্বপারচিত পদার্থ সম্বন্ধে 
তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণ ও চিন্ত। করিতে শিক্ষা! দিবেন, এইরূপে তাহারা 
পরিজ্ঞাত (11701) ) বিষয়ের জ্ঞান হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের (07- 
007) জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে । 

নিক্পপ্রাথমিক শ্রেণীতে ছাত্রগণ বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্বীয় পাঁঠে জলীয় 
বান্পের জ্ঞানলীভ করিয়াছে; এই জলীষ বাম্প ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থায় যে যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে, 
তাহাই বর্তমান পাঠের উদ্দেস্ত ; স্পঞ্জ যেমন জল 
চোঁষে এবং চোৌষ কাগজ যেমন কালী শোঁষণ করে, বাযুও সেইরূপে 
জলীয় বাণ্প শোষণ করিয়া রাখে, আমরা জানি বায়ুমগ্ডলীর চাপ 
চতুর্দিকে লাগে; বাযুমণ্ডলীর চাপ ও ভূপৃষ্টের তেজ বিকীরণের পরি- 
মাথের তারতম্যে বায়ুস্কিত জলীয় বাম্প কখনও সন্কুচিত বা প্রসারিত 
হয়, দিনের বেলায় ভূপৃন্ে যে স্থুর্য্যোন্তাপ আকুষ্ট হয়, রাত্রিকালে এ 
তেজ বিকীর্ণ হয়; ভূপৃষ্ঠ হইতে এইরূপে তেজ বিকীরণ দ্বারা বৃক্ষ- 
লতাদি বায়ু অপেক্ষা শীতল হয়, তখন এঁ বাযুস্থিত জলীয় বান্প শৈত্য 

ংযোঁগে সন্কৃচিত ও কোয়াসাতে পরিণত হয়; গৃহমধ্যে শীতল জলপুর্ণ 
কলস রাখিলে তাহার উপরে যে জলবিন্দু দৃষ্ট হয় তাহা! ও কোয়াসা 
একই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; কলসের গাত্রের শৈত্য সংযোগে 
তৎপাশ্বের বাযুস্থিত জলীর বাম্প সম্কুচিত হইয়া জলবিন্দুরূপে উহার গায় 
লাগিয়া থাকে; কোয়াপ। গাঢ়তর হইলেই তাহাকে কুঙ্কটিকা বলে। 

শিক্ষকগণ এক্ষণ জলীয় বাস্পের অন্য আকার সম্বন্ধে ছাত্রগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন; উল্লিখিত দৃষ্টান্তে 
কলসীর উপরে যে কোয়াসা সঞ্চিত হয়, তাহা আমর! 
প্রথমে দেখিতে পাই না; জলীয় বাণ্পও আমর! দেখিতে পাই না; 


কোয়ারা ও 
কৃজ ঝটিকা। 


মেঘ ও বুষ্টি। 


বস্ত-পরিচয় £ ১৩৭ 
কিন্তু শৈত্য সংযোগে জলীয় বাষ্প সন্কুচিত ও ঘনীভূত হঈলে উহা আমর! 
দেখিতে পাই । ছাত্রদ্দিগকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে যে, কলপীর 
ভিতরের জল হইতে উহার গাত্রস্থিত এঁ দৃষ্তমান বাষ্প অবস্তই বিনির্গত 
হয় নাই; যখন দেখিবেন ছাত্রগণ এ বিষম্নটী পরিষ্কাররূপে বুঝিতে 
পারিয়াছে তখন তাহাদগকে আকাশের দিকে চাহিতে বলিবেন ; 
তাহারা যে উপরে সারি সারি মেঘ দেখিতে পায়, এ মেঘ কোথ! হইতে 
কিরূপে উৎপন্ন হল, ভূপৃষ্ঠের সন্নিহিত উষ্ণ বাযুরাশি পৃথিবীর তেজ 
বিকীরণ হেতু প্রসারিত ও লঘুভার হইলে উচ্চাকাশে উত্থিত এবং 
তথাকার অপেক্ষাকৃত শীতল বাযুমগ্ডলীর শৈত্য সংযোগে সম্কুচিত ও 
ঘনীভূত হয় এবং মেঘাকারে বিরাজ করে; মেঘ আরও ঘনীভূত ও 
গুরুভার হইলে বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হয়। 

রজনীতে জলীয় বান্প বৃক্ষলতা ইত্যাদি পদার্থ সমূহের উপরে গোলা- 
কার বিন্দুর ন্যায় জমিয়া শিশির উত্পাদন করে; 
রাব্রিকালে পৃথিবী হইতে তাপ বিক্ষিপ্ত হয় তখন 
পৃথিবীর গাত্রস্থিত পদার্থের তাপ নিকটবর্তী বায়ু অপেক্ষা লঘুতর হয় 
কাজেই এই বাঘু শৈত্য সংযোগে গাঁট়তর হইলে উহার জলীয় বাম্পকণা 
উহা হইতে নিজ্ত্রান্ত হইয়া নানাবিধ পদার্থের গাত্রে গোলাকার মুক্তা- 
রাজির ন্যায় লাগিয়া থাকে, যে কারণে শীতল জলপাত্র গরম প্রকোষ্ঠে 
আনিলে উহার গাত্রে বাম্পকণা সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই কারণে পদার্থের 
গাত্রে শিশির সমুৎ্পন্ন হইয়৷ থাকে; যে যেকারণে বস্ত সত্বরে শীতল 
হইয়া থাকে সেই সেই কারণে অধিক পরিমাণে শিশির উৎপন্ন হয়, 
যথা-- 

(১) পদার্থের তেজ বিকীরণ শক্ত 

(২) আকাশের অবস্থা 

(৩) বাযুর বেগ; 


শিশির । 


১৩৮ উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 


পাঁঠলিপি,_-মেঘ | 


বিষয় 

(১ মেঘোৎপত্তি ; 

ভূপৃষ্ঠের অধিকাঁংশ জলে মগ্ন (15 
00590 [0 11) 2০010) ০1 511) 
এবং তাতে বাঁযুর চাঁপ লাগে, বিধায় 
পৃথিবী হইতে জলীয় বান্প (১) সর্বদাই 
উদগত হইতেছে; এই জলীয় বাপ্প 
পৃথিবী দেহের উপর উঠিলেই 
তাহাকে £০% ০01 10151 বলে, প্রায়শঃ 
এরূপ ঘটে যে জলীয় বাদ্প বায়ু 
প্রবাহ সহ উচ্চাকাশে উঠিলে অপেক্ষা- 
কৃত শীতল বাধু স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল- 
কণাতে পরিণত হষ “যখন” জল- 
কণাঁতে পরিণত ও উচ্চাকাঁশে দোলায় 
মান থাকিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
তখনই আমরা উহাকে মেঘ বলি; 

(২) শ্রেণী বিভাগ 

মেঘের আকার, বর্ণ এবং তৃপুষ্ 
হইতে উহার অবস্থানের দুরত্বান্থসারে 
উহা! নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; 
যথ। 7--11) 0০61105, 0000005 


8170 ০07905. ইত্যাদি 
(৩) ব্যবহার--- 


প্রথা 

আকাশের দিকে তাঁকাইলে' 
অমাদের মাথার উপর আমরা 
কি কি দোলায়মান দেখিতে 
পাই; মেঘ; 

(১) উত্তাপে জল হইতে 
বেরূপে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন 
হয়, অথবা ভিজ! কাপড় হইতে 
যেরূপে জল অপৃশ্ঠ হয় তাহা 
দেখাইয়া এ বিষয়টা বুঝাইতে 
হইবে ; 


(২) মেঘ কিরূপে বৃষ্টি 
রূপে ভূপতিত্ত হয় তাহ! বুঝাইতে 
হইবে ; 


(৩) মেঘের বাবহার সম্বন্ধে 
আরও উদাহরণ দ্রিতে হইবে) 


পাঠলিপি,--শিল । ১৩৯, 


(ক) মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত হইলে 
ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়; 

(খ) চিত্রকর ও প্রকৃতির উপা- 
সকের চক্ষে মেঘ বড়ই সুন্দর দেখাম্ব ; 

(গ) হুর্য্যের খরতর উত্তাপ হই 
পৃথি বী-দেহ রক্ষার্থে মেঘ যেন এক 
আবরণের গায় হইয়। রহিয়াছে 


পাঠলিপি,_শিল। 


বিষয় 

উৎপত্তি ;_শিলের গঠন সম্বন্ধে 
বহুমত-ভেদ আছে, সম্ভবতঃ বায়ু 
মণ্ডলীর শৈত্যাধিক্য বশত: কোন 
প্রকার তাড়িত-প্রক্রিয়া দ্বারা (ক) 
শিলের উৎপত্তি হয়, অত্যন্ত শীত 
লাগিলে বুষ্টি জমিয়া শিল হয়; 
উচ্চাকাশে জলীয় বান্প ঘনীভূত 
হইলে যখন তুষার (97০0%) পরিণত 
(খ) হয়, তখন উহা নিম্নগামী হইতে 
থাকে, এ সময় তূপৃষ্ঠ হইতে উদ্ধগামী 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলীয় বাণ্পের সহিত 
মিশ্রিত হইলে উহার আয়তন প্রসারিত 
হয় এবং উহা! ভূপতিত হইলে আমরা 
উহাকে শিল বলি ? 


ি 


১ 


(ক) এই পাঠ বুঝিতে 
হইলে তাড়িতের জ্ঞান থাঁকা 
আবম্তক ; 


(খ) এই সময় যে ঘর্থা 
শব্ধ হয় তাহার কারণ কি? 


১৪০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বধি । 


(২) সর্বদ! সব্ধত্র (গ) শিল পড়ে (গ)ট পৌষ হইতে জ্যৈড 
না, পার্বত্য প্রদেশে ঘন ঘন শিলাবুষ্টি পর্য্স্ত দিবসের অত্যন্ত গরম 
হয়; ভাগে এদেশে শিলাবৃষ্টি হয়; 

রাত্রে ক্কচিৎ শিল প'়তে দেখ৷ 


সাঁল ্ 


(৩) শিলাবৃষ্টির সময় কতকগুলি 
শিল বোতলে ভরিয়া রাখিলে বিশুদ্ধ 
পানীয় জল পাওয়া (ঘ) যায়; (ঘ) কঠিন পদ্বার্থের অব- 
স্তাস্তর ও তরল পদার্থে পরিণতি 
শিক্ষা দিবেন. 


পাঠলিপি,- বিদ্যুৎ | 
বিষয় প্রথা 

(১) ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে 
বাযুমণ্লী তাড়িত পূর্ণথযখন বিজাতীয় 
হাড়িত বিশিষ্ট ছুইখণ্ড মেঘ ( ০1০009 
011915690. ৬100) 000099106 101005 
0 51900110105 ) পরস্পর নিকটবর্তী 
হয়, তখন এঁ বিজাতীয় তাড়িত পর- 
স্পরকে আকর্ষণ করে এবং উহাদের 
মিলন পথে যে প্রভ! প্রকাশ পায় 
তাহাকেই আমরা বিছ্যৎ (ক) 1181 (ক) ফ্রাঙ্কলিন সর্ব প্রথমে 
21178 ) বলি) প্রমাণ করেন যে আকাশের 

(২) প্রকার,--বিছ্যুৎ রেখার অব- বিদ্যুৎ এবং তাড়িত যন্ত্রের 


পাঠলিপি,-বজধবনি । ১৪১ 


স্থান ও গতি অনুনারে বিছ্যতের ভিন্ন €71০61081 11201106 ) 
ভিন্ন নাম কর! হয়? স্কলিঙ্গ একই পদার্থ; 
(১) শাখা বুক্ত__-ইহা অগ্নি- 
রেখার ন্যায় দেখায় এবং ক্রমে (খ) ব্রাক বোর্ডে ক্রম- 
নিয়োচ্চ বক্র পথে (216582) প্রকাশ নিম্লোচ্চ বক্র পথ (21858৪£ ) 
পায়) (খ) ইহা পৃথিবীর নিকট আকিতে হইবে ; 
আদিলে নানা শাখায় বিভক্ত গ)ঠ. গে) ইহাই শাখা যুক্ত 
হয়; ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিদ্যুৎ; নামের কারণ। 
(২) গোলাকার ইহা উল্কা 
পিণ্ডের স্তায় দেখায়, ইহা পুথিবীর 
নিকটে আপিলে বিদীর্ণ ও অনৃপ্ত হয়; 
ইহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিদ্যৎ; ইহাতে 
গৃহ-দাহ হইতে পারে ; 
(৩) বিস্তীর্ণ--সচরাচর ইন বহু 
স্থান ব্যাপিয়া শ্রকাশিত হয়, ইহার 
কোন বিশেষ আঁকার নাই; উহ! 
অতীব ক্ষতিকর ; 


পাঠলিপি,-+বজধ্বনি | 
বিষয় প্রথা 
১। কেমনে জন্মে? 
বিদ্যুৎ প্রকাশের পরই যে ভয়ানক 
শব্ধ শুন! যায় তাহাকেই বজ্রপব'ন বলে; 
বিছ্যৎ প্রবাহ দ্বারা নিশ্চয়ই বাযুমণ্ডলী (ক) উদাহরণ উল্লেখ 
আন্দোলিত হয়, ইহাই বজধ্ব'নর করুন 


১৪২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


কারণ; কিন্তু প্রকৃত কারণ আজও নিদ্ধা- 
রিত হয় নাই, বিহ্যৎ ও বজধবনি এক 
সময়ে যথাক্রমে দেখ! ও শুন যায়; 
কিন্তু সর্ধদ! প্রভাঁবিকাশের কয়েক 
সেকেওড পরে বজ্ধ্বনি শ্রতিগোচর 
হয়; শব সঞ্চালন অপেক্ষা আলোর 
(ক) গতি দ্রুততর বলিয়া এরূপ ঘটে; 
২। ঝড়ের দূরত্ব কিরূপে জানা 
যাঁয়; উত্তাপের পরিমাণ যখন ৫ 
সেন্টি গ্রেড অর্থাৎ যখন জল জমিতে 
থাকে তখন শব্ধ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ 
ফিট অতিক্রম করে; তৎপর উত্তাপ 
বৃদ্ধি পাইলে উহার প্রত্যেক ডিগ্রির 
অণু করিয়! বদ্ধিত হয় এবং সাধারণতঃ 
সমদূরে বিহ্যৎ প্রকাশের ৩২ সেকেও 
পর বজবধবনি শুনা যায়) 
প্রশ্ন ;_-যখন উত্তীপের পরিমাণ 
৩০ সেন্টি,গ্রেড তখন ঝড় কত দূর 
থাকে? 
উত্তর-উত্তাপ ৩০ সের্ণ্ট, গ্রেড 
হইলে শব্ধের গতি প্রতি সেকেণ্ডে 
১০৯০4 (৩০১৮২ )-১১৫০ ফিট; 
১১৫০১৮৩২ সেকে_ন৪০২৫ ফিট 
(10808111075 %010109101215 
4৬0০0150105 ) (খ) 


(১) ক্যাপ হইতে আলো!- 
দ্গমের পর বন্দুকের শব্ধ শুন! 
যায়; 


(২) হাতুড়ীর আঘাতের 
কয়েক সেকেও. পরে দুরবর্তা- 
স্থানে তাহার শব্ধ শুনা ষায় ; 


(খ) অন্তান্ত অনুশীলনী 
কশতে হইবে ; 


বরঞ্জধবনি 1 1508 ২ ৯৪) 


৩। বজ্রধবনি গড়াইয়! যায় 
কেন? যে যেকারণে এরূপ ঘটে 
তাহার কয়েকটা নিয়ে উল্লেখ করি- 
তেছি; (১) পৃথিবী হইতে শবের 
প্রতিধবনি দ্বারা ; (গ) (গ) প্রতিধ্বনির কারণ 

(২) মেঘ হইতে বিজাতীয় তাড়ি- বল; 
তের মিলন কালে একাধিক বার 
বিছ্যহুদগম দ্বারা ঃ 

ইহা নিয়লিখিত রূপে ছাত্রগণকে বুৰাইতে ও শিক্ষ! দিতে হইবে। 

(ক) বৃষ্টি, শিশির ইত্যাদির জল যখন তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হয় তখন 
উহার কিয়দংশ তূপৃষ্ঠ দিয়া পুকুর, নদী, নালাতে চলিয়া যায় কিয়দংশ 
মৃত্তিকার ভিতরে প্রবিষ্ট হুইয়া কুপে সমবেত হয় এবং কখনও বৰ 
উৎসরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং উহার কিয়দংশ পুনরায় বাম্পাকারে 
আকাশে উখ্িত হয়। 

মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের সময় বা পরে পথ ঘাট দিয়া কিরূপে জলশোত 
প্রবাহিত হয়, শিক্ষকগণ তাহা ছাদ্িগকে দেখাইবেন, দেখানে তাহারা 
যাহা দেখিবে তাহাই স্ুবৃহৎ নদীস্রোতের ক্ষুদ্রাদর্শ বটে; কিরূপে 
প্রত্যেক জলধারা ক্রমশঃ নিম্নমুখে চলিতে থাকে, কিরপে এ ধারাগুলি 
মিলিয়! বৃহত্তর প্রবাহে পরিণত হয়; প্রস্তর, বৃক্ষ বা অন্ত কোন পদার্থে 
প্রতিরুদ্ধ হইলে তন্ারা উহার গতির কি পরিবর্তন ঘটে এবং নদী নালা 
বা অন্ত কোন প্রবাহে পতিত না হওয়া পর্য্যস্ত উহ! কিরূপে চলিতে ই 
থাকে, সে সকল অবন্থ! ছাত্রদ্দিগকে দেখাইতে ও বুঝৰাইতে হইবে; 
জলের ন্যায় সমস্ত পদার্থ নিক্লগামী হয় না কেন? প্রস্তর লোসই গাছ-. 
পাল! ইত্যাদি সন্ুখে পড়িলে তাহা ভাসাইয়! লইয়! যায় কেন? কেনই 
বা জলের উপরিতল সমোচ্চ (16551) হওয়! পর্য্যস্ত প্রবাহিত হইতে 
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থাকে ?%1এ সমস্ত তত্ব যথাসাধ্য বুঝাইতে হইবে, তুরল পদার্থের অথু- 
গুলি চঞ্চল বা! শিখিলবুক্ত বিধায় উহা! পৃথিবীর মাধাকর্ষণে আবশ্তাকানু- 
রূপ পরিবর্তিত আকারে চলিতে পারে, অথচ কঠিন পদার্থের পরমাণু 
পরস্পর দুঢ়রূপে আকৃষ্ট থাকায় উহা মৃত্তিকা বা অন্ত পদার্থে বাধ! 
পাঁইলে তরল পদার্থের স্তায় চলিতে পারে না; শিক্ষকগণ এই পার্থক্য 
ছাত্রদিগকে বুঝাইতে চেষ্ট1! করিবেন । 

অতঃপর ছাত্রদিগকে তৃপৃষ্টে জলের কার্য শিক্ষা দিতে হইবে) 
জলজোতে কঠিন পদার্থ কিরূপে ভাপিয়া যায়, 
তীরস্থিত ভূমি ও প্রস্তরাদি শ্রোতোবেগে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, এমন কি, ক্রমশঃ সপ্ষিত হইলে তাঁহার আত সন্মুখস্থিত কঠিন কঠিন 
বাধ! অতিক্রম করিয়া! কিরূপে চলিয়া যায়, তাহা ছাত্রদিগকে দেখাইতে 
ও তৎকারণ বুঝাইতে হইবে । শিক্ষক কোন শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কোন 
নিকটবর্তী ঝরণার ধারে লইয়া যাঈবেন এবং উহা'র তীরে ব৷ গর্ভে যে ছোট 
বড় সমস্ত গহ্বর দৃষ্ট হয় এবং জলন্োতের পথস্থিত ভূমি বা গ্রস্তরাদির 
অণু যেরূপে শৌতের কার্ধ্যে বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত হয় তাহ! দেখাইবেন ; 
নিকটবন্ী কোন ঝরণা সম্বন্ধে শিক্ষক মহাশয়ের যে সমস্ত ঘটন! দেখা 
বু] গুন! আছে তাহ! বর্ণনাদ্বার৷ ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন? 
ল্লিয়খকাল পূর্বে যেস্থানে সমভূমি ছিল এখন তথায় কলনাদিনী 
চশ্রোতন্থিনী প্রব্বহিত হইতেছে, কোথাও ব1 শ্রোতম্বতীগর্ভ জনপদে. 
পরিণত হইতেছে, এরপ' ঘটনার স্থানীর ইত্িহান বর্ণন! দ্বার ছাত্রগণের 
উৎসুক বর্ধিত হয় । 

(খ) ভ্োোতের ঘোলাঁঁজল একট! কাচপাত্রে রাখিয়া কিরূপে 
উনাস্ছিনীচে বালুকা ও আবঙ্জর্দ। সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহা ছাত্রদিগকে 
/শ্লিক্ষা দিতে হইবে, এম্থলে যে প্রকারে বঙ্গ দেশের মৃত্তিকা! প্রস্তত 
ছুইক্াছে তাহ! ছাতরদিগকে বুঝাইতে হইৰে বঙগদেশের অধিকাংশ স্থান 


তুপৃষ্ঠে জলের কার্যা। 
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বঙ্গ সাগরের গর্ভে ছিল ক্রমশঃ গঙ্গা, পদ্মা! ব্রহ্মপুত্র মেঘনা ইত্যাদি নদীর 
মোতসহ মৃত্তিকা ও আবজ্জনার সমাবেশ দ্বার! এক্ষণে উহা জনপদে 
পরিণত হইয়াছে । 

অনন্তর ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । 

(১) বিদালয়ের ভূমি সমতল বা ঢালুকিনা? 

(২) বিদ্যালয় যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রাম বা উহার পার্বন্তা স্থান 
সমতল কিংবা ঢালু কি না? 

বৃষ্টির অবসানে জলল্োতের গতিবিধি প্রদর্শন দ্বারা যে গ্রামে 
বিদ্যালয় অবস্থিত তাহার ভূমি সমতল বা ঢালু ইহা বুঝাইতে হইবে; 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে জল সর্বদাই নিম্নদকে যায়, স্থতরাৎ যে 
ভূমি যতই ঢালু হয়, জলজ্োত তদুপরি তীব্রতর এবং সমতল ক্ষেত্রে 
জোতের বেগ মন্দীভূত হয় 

জলম্োতে আবৃত ও অনাবৃত ভূপৃষ্ঠের যেবপ অবস্থা ঘটে তাহা 
ছাত্রদিগকে দেখাইতে হইপে যথা £-- 

(১) আ্রোতবেগে অনাচ্ছাদিত্র ভূপৃষ্ঠ হইতে অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা 
ও বালুকা স্থানান্তরিত হয় ) 

(২) ভূপৃষ্ট, দুর্ব!, বৃক্ষ লহাদি দ্বারা আবৃত থাকিলে তাহাতে 
শোতে বাঁধা পায় এবং আ্রোতের বেগ হাঁস হয়, এবং ভামমান মাটী, 
ধুলা ও আবর্জনাদি সত্বরে নীচে পড়ে এবং মৃন্তিকা স্তরে পরিণত 
হয়) 

কোন কোন প্রক'র মুত্তিকার মধ্য দিয় জল সত্বরে চলিয়া যায় 
অন্ত প্রকারে মধ্য দিয়া তদ্রপ চলিতে পারে না, ইহ! দৃষ্টান্ত দ্বার 
দেখাইতে এবং তত্কারণ ব্যাখ্যা ন্বরিতে হইবে, তৃপৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকার 
নিয়স্থিত জলের উপরিতলের (1601) দুরত্বান্থদারে কূপ ও পুকুরাদির 
গম্তীরতার ননাধিক্য হইর! থাকে, এই দুরত্ব ভূত্তরের অবস্থা, বৃষ্টিপাতের 
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পরিমাণের উপর নির্ভর করে; এইজন্ত বালুকাময় স্থানে অনেক মাঁটী না 
খুঁড়িলে কূপ বা পুকুরে জল উঠে না, কারণ বালুকাময় স্থানে জল বহু 
নীচে চলিয়া যায় অথচ কর্দমময় স্থানে অন্ন দুরেই জল পাওয়া যায়। 
ভুপৃষ্টের নিয়স্থিত জল হইতে বৃক্ষ লত'দি রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত 
থাকে । 


নদী । 
বিষয় প্রথা; 

১। উত্পত্তির স্থান; 
যে ভূখণ্ডের উপর দিয়! নদী প্রবাহিত 
হয় তাহার উচ্চতা অনুসারে (ক) নদীর 
জোত ভ্রতগানী হয়, প্রধান প্রধান 
নদী গুলি পুর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে 
দেখা বায় (খ) 

২। কোথা হইতে জল সঞ্চিত 
(98517) হয়ঃ নদীর তীরবত্তী যে 
ভূখণ্ডের জল নদী ও শাখা নদীর গর্ভে 
সঞ্চিত ও প্রবাহিত হয় তাহাই নদীর 
জল সরবরাহের স্থান) ইহার আয়তন 
'অনুলারে নদী বড় বা ছোট হয়) 

৩। দৈর্ঘা--যে ভূখণ্ডের উপর 
দিয়া নদী প্রবাহিত হয় তাশর 
অবস্থার উপর নদীর দৈর্ঘ্য নির্ভর 
করে; নদীর (দৈর্ঘ্য নিরূপণ করিতে 
উহার বাক হিসাবের মধ্যে ধরিতে 


(ক) কতকগুলি নদী 
সমুদ্রে পড়ে এবং কতগুলি হৃদে 
পড়ে বা মরুভূমির বালুকা স্ত,পে 
অনৃষ্ত হয়; | 

(খ) উদাহরণের আবশ্যক 


নদী 


হইবে; কাঃণ উৎপত্তি স্থান হইতে 
২ মাইল পর্যন্ত সরল রেখার ২০০ 
মাইল হইলে উহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য 
বাকে বাঁকে ঘুড়িয়া ১০৩০ মাইল 
হওয়া কিছু অসম্ভব নহে (গ); 

৪| নদীর আয়তন--নদী-গর্ভে 
যে পরিমাণ জল থাকে তন্থারা উহার 
আয়তন স্থিরীকৃত হয় £ দেশের অবস্থ। 
শাখানদীর সংখ্যা ও আয়তনের উপর 
ইহা নির্ভর করে; অত বুষটি বা বরফ 
ত্রণীভূত হইলে নদীর আয়ভন বদ্ধিত 
হয়; (ঘ) 

৫| গান্তীরধ্য-_জল-আতের পরি- 
মাণ অনুসারে নদীর গান্তীর্্য কম 
বেশ হয় (ও) 

৬। বেগ-- ইহা নিম্নলিখিত 
কারণের উপর নির্ভব করে-_- 

(১) নদীগর্ভের অবস্থা, বাকা! 
বা সোজা থাক! ৮/109106 0£ 
€ 50125151060) (চ) 

(২) জলের পারমাণ ; 

৭| নদীর মোহনা বা মুখ__ 
দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে নদীর 
মোহনা গঠিত হয়; কোন কোঁন 
নদীর জল মাত্র একটা মুখ দিয়া সুদে 


১৪৭ 


(গ) ব্র্যাক বোর্ডে নদীর 
গতি আকিয়! দেখাইতে হইবে ? 


(ঘ) উদাহরণ প্রয়োগ কর্তব্য 
($) কারণ ব্যাখ্যা করিতে 
হইবে; 


(9) নদীরগর্ভ উচুনীচু 
(19861) হইলে স্রোত মন্দী 
ভূত হয়) 
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প্রবাহিত হয়, কোন কোন নদীর 
মুখ প্রসারিত ও নানা শাখায় বিভক্ত  €ছ) উদাহ৫ণ প্রয়েগ 
হয়। (ছ) কর্তব্য; 
৮। ব্যবহার -- 
(১) ভূপুষ্টের অতিরিক্ত জলীয় 
ভাগ ( 0)09150012 ) বহন করে, 
(২) জলপথে গমনাঁগমনের 
স্বিধা হয়, বাণিজোর স্থবিধা হয়; 
(৩) জল নিকাশ দ্বারা ভূমির 
উর্বরতা বর্ধিত হয়; 
(৪) জাতীয় উন্নতির স্হা়তা 
করে। 


রাসায়নিক- বিজ্ঞান । 
বাতিজালা; 

আমরা সর্ধদা দেখিতে পাই ঢু যে বাত জিতে জিতে ক্রমশঃ ছোট 

এবং অবশেষে অদৃশ্য হয়) উভাতে আমর! কি মনে কৰিব বে বাতি 

ংস হয় ?-না, আমরা পরীক্ষা দ্বারা দেখাইব যে উহার কণামাত্রও 

ংস হর না, উহার উপাদান মাত্র বূপাস্তরিত হয়) বাতি জলিবার সময়ে 

তাহা হইতে কিরূপে অঙ্গার ও জলজানএগ্যাস জন্মে তাহা নিয়ে বর্ণিত 
হইতেছে; 

কার্রলিক এসিড 1-_কাচের বোতল মধ্যে একটা বাতি 

তারে বিদ্ধ করিয়া ধর এবং & দেখ : এক প্রকার বাম্প কাচের 

পাত্র সমাচ্ছন্ন এবং কাঁচের স্থচ্ছতা মলিন করিতেছে, এই বাপ, 
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কোথ। হইতে আদিল? বোতলের মুখে ঢাকন দাও, এ দেখ 
বাতর আলো! প্রথমে মন্দীভূত এবং তৎপর নিবিয়! যাইতেছে, এক্ষণ 
কিঞ্চিৎ ছুণের জল বোতল মধ্যে টাকিয়া ঝাকিলে চুণের জল ছধের স্তায় 
সাদা দেখাইবে; আরও চুণের জল বোতলের মধ্যে ঢালিয়া ঝাঁকিলে 
তাহাও ছুধের স্তাঁয় সাদা হয়; এতন্ঘার! প্রমাণিত হইতেছে যে বাতি 
জালিবার সময় এক প্রকার অদৃশ্ত বাম্প জন্মে, এই বাম্প নির্মল চুণের 
জলের সহিত মিলিত হইলে চা খড়ির উৎপত্তি হয়, জলে চা খড়ি গলিতে 
পারে না, স্থতরাং উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে জল সাদা হয়ঃ 
এই বাপ্পের নাম জান্‌ বা কাঁবলিক এসড গ্যাস, অগ্থি, বাতি ও প্রদীপ 
ইত্যাদি জালিলে এই বান্প জন্মে; আমরা যে প্রশ্বাস ফেলি তৎসহ এই 
বম্প বহিগ হম; কারণ চুণজলে প্রশ্বাস ফেলিলে তাহা ছুধের স্তায় 
সাদা হয়; জলজান--( £4192210 ) 

বাতি জালিতে যে জলীর বাম্প বা হাইডজেন গ্যাস জন্মে, শিক্ষক 
গণ নিয়লিখিত প্রক্রিয়া দ্বার| তাহা বুঝাইয়া দিবেন; কোন প্রজ্বলিত 
দীপ শিখার উপরে একট| কাচখাত্র নিয়মুখ করিয়া ক্ষণকাল ধরিয়া 
রাখলে, দেখিবেন পাত্রের ভিতর ক্রমশঃ একপ্রকার বা্প সমাচ্ছন্ন ও 
মলিন হইতেছে, আমরা সহজেই বুঝিতে পারি বে পাত্রের গাত্রস্থিত 
বিন্দু বিন্দু পদার্থ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং বাতি জালিবার সময়ে 
উহা সঞ্চিত হইয়াছে কারণ তৎ্পুর্বেবে উহা! তথায় ছিলনা আমর! জানি 
অন্নজান ও জলজান বাণ্পের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
এতন্্ারা প্রমাণিত হইল যে বাতির উপাদানে হাইডোজেনও আছে; 
বাতি জালিবার সময়ে এই হাইড্রোজেন বাযুস্িত অক্সিজেনের সহিত 
যখন মিলিত হয় তখন প্রথমে বাম্পাকার ধারণ করে এবং শৈত্য সংযোগে 
ঘনীভূত হইলে জলে পরিণত হয় ; এতদ্বার। প্রমাণিত হইতেছে যে বাঁতি 
জ্বাঞ্গার সময় জলজান বান্প জন্মে ঃ 


১৫০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বাখ ; 


দ্াহক্রিয়া-১ম পরীক্ষা-কোন চৌড়ামুখ কাঁচ পাত্রের ভিতর 
আর্্র করতঃ তাহাতে পরিষ্কার লৌহ চূর্ণ ছড়াঈয়া দাও এবং কাঁচ পাত্রটী 
উলটাইয়! জলপূর্ণ থাঁলের উপর রাখ, কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইবে 
যে লৌহচুর্ণে মরিচা ধরিরাছে এবং থালের জল কাচ পাত্রের ভিতরে 
পূর্বাপেক্ষা অনেক উপরে উঠিয়াছে ; বাধুতে যে অগ্লজান বাপ 
থাকে লৌহের সহিত তাহার রাসারনিক মিলন (06001091 100107) 
দ্বারা মরিচা উৎপন্ন হয়; এবং এরূপ মিলন কালে বায়ুর উপাদান 
অগ্রজান ব্যবহত ও বায়িত হওয়াতে কাচ পাত্রের বায়ু পূর্বাপেক্ষা 
আয়তনে কন হয় এবং সেই কারণেই খালেন জল কাচপাত্রের ভিতর 
পুর্বাপেক্ষা অনেক উপরে উঠিতে পারে; 
২র পরীক্ষা-_-ততৎপর একটা প্লেট কাঢপাত্রেন মুখে ধরিয়া ( এবন্িস 
পরীক্ষা কাঁলে যেরূপে ধরিতে হয় ) এ পাত্রটী টেবলের উপর রাঁখ, এবং 
প্লেটটী সরাইয়! একট! জলন্ত 317 
বাতি ভাড়াতাড়ি পাত্রের 
ভিতর ধর এ দেখ বাত 
নিবিয়া গেল; বাতি নিবিল 
কেন ? কারণ এই যে বাতি 
জলিতে বাযুব ষে উপাদানের 
আবশ্তক তাহা পূর্বেই (২০ চিত্র) 
লৌহের সহিত রাঁপারনিক ,মিলনকালে মরিচা জন্মাইতে বাবহাত 
ও ব্যয়িত হইয়াছে, ফাজেই পাত্রের মধ্যে সেই উপাদান অর্থাৎ অয্ন- 
জানের অভাববশতঃ এনক্ষণ বাতি আর জলিতে পারিল না; এ পাত্রে 
পুনরায় জল ভরিয়া এবং এ জল ফেলিয়। দিয়৷ পাত্রের ভিতর বাতি 
জালাইলে তাহা জলিতে থাকে, এন্ষণ বাতি জলে কেন ৪ কারণ বাঘুর 
যে উপাদান (অশ্জান ) অভাবে বাতি জ'লতে পার নাঃ এক্ষণ তাহা 
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ব'ঘুতে বর্তমান থাকায় বাতি জলিতে থাকে ; এতন্বার। প্রমাণিত 
হইতেছে যে বাধুর একবিধ উপাদান বাতি জলার প্রতিকূল; বায়ুর 
প্রধমে।ক্ত উপাদানকে অগ্জান এবং শেযোক্তকে যবক্ষারজান বলে। 
বাঠি জলার সময় যে কার্ধলিক এসিড জন্মে তত্বর্ণনা কালে আমরা 
দেখিয়াছি যে বোতলের মুখ ঢাকিলে বাঁতি নিবিরা যায় তাহারও কারণ 
এই যে বোতলের ভিতরের বাযুতে ষে পরিমাণ অশ্জান থাকে তাহা 
বাবহৃত ও নিঃশেষিত হইলে অর্থাৎ বাতির উপাদানের সহিত তাহার 
রাসায়নিক মিলন ঘটিলে এবং বাহুর হইতে বোতলের মধ্যে আর 
অন্রজান প্রবেশ করিতে না পারিলে বাতি জলিতে পারে ন। নিবিয়া যায় 
এক্ষণ প্রনাণিত হইল যে যখন বাতি বা উন্ধনের সহিত অন্লজানের 
রাসায়নিক সংনোগ (০30108600) হইতে থাকে তখনই উত্তাপ ও 
আলোর উৎপত্তি হয় ইনাঁকেই আমর। আগুন জণিতেছে বলি, আমর 
ঘর্ষণ বা অশ্গদ্বারা মৌম, কাণ্ঠ প্রভৃতির সহিত অস্জানের মিলন সহজ 
করির! দেই মাত্র । 
নিশ্বান প্রশ্বাস- বাবুশূন্ত স্থানে যেমন অগ্নি জলিতে পারে 
না, তত্রপ ঝাযুৰ অভাবে আমাদের শিশ্বান প্রশ্বাসের কার্ধা চণিতে 
পারে না; বাবুর প্রধান উপাদান অস্্জান দ্বারা দাহ ক্রিয়া ও নিশ্বাস 
গ্রহণ এ৯ উন্য় কাধ্য সম্পন্ন হয় আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য ও 
ঠিক বাতি জালার সদৃশ; বাতির মোম বা চর্ষির উপাদান অঙ্গারও 
জলজানের সহিত বাধুস্থিত অশ্লজল মিশ্রিত হইলে যেমন উন্তাপ জন্মে, 
তঙ্প মনুষ্য দেহের রক্তস্থিত অঙ্গার ও জলজান সর্বদা ফুসকুসে আনীত 
হয় এবং আমর! শ্বাসযোগে বাহিরের বায়ু হইতে যে অম্জান গ্রহণ 
করি, তাহার সহিত উক্ত অঙ্গার ও অল্জান মিলিত হইয়া আমাদের দেহে 
উত্তাপ জন্মায়, আমানের স্বাদ ফেলিবার সময় অঙ্গার বহির্গত হয়, কারণ 
চুণজলে শ্বাস ফেলিলে তাহাও ছুধের স্ায় সাদা হয় অতএব আমাদের 
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শারীরিক ভাপ এই রাসায়নিক ক্রিয়ার (০৯5517800% ) ফল স্বরূপ; 
কার্ধন কাষ্ঠরপে জলিতেছে, সুধু আলোকের উৎপত্তি হয় না এই টুকু 
প্রভেদ | 

অক্জানের কার্য্য- দাহ ক্রিয়া বর্ণনাকাঁলে আমরা বুঝিয়াছি 
যে অক্সিজেন ভিন্ন বাতি, প্রদীপ বা অগ্নি জ্লতে পারে নাঃ নিশ্বাস 
গ্রহণ কালে আমর! বাঁধু হইতে যে অম্জান গ্রহণ করি তন্বারা আমাদের 
শরীরের তাপ উত্পাদিত ও রক্ষিত হয়; 

ফুকনল-_অনেকেই দেখিয়াছেন যে কয়লার অগ্নিতে ফুৎ্কার 
দিলে অগ্নি ক্রমশঃ সতেজ হইয়া উঠে, বাশের ফুকনল দ্বারা ফুৎকার 
দিলেও অগ্নি সতেজ হয়; ইহার কারণ এই যে কুৎ্কার দ্বারা অগ্নিতে 
যতই অধিক বাতাস লাগে প্রকৃতপক্ষে ততবেণা অস্জান প্রযুক্ত হইয়! 
থাকে সুতরাং কয়লার সহিত অস্জানের রাসায়নিক সংযোগ ক্রিয়া 
সতেজে চলিতে থাকে সেই জন্ত আগুন সতেজ দেখা যায়; 


পাঠ লিপি ।__বাঁতির রাসায়নিক ক্রিয়া । 


বিষয় প্রথা 
১। ুচন1(ক) বাতির উপাদান,__চধি, (ক) বাতি জণিতে জলিতে 
মোম ও বন্তিক1 ; অদৃশ্ত হয় কেন এই প্রন দ্বার! 


মনোযোগ আকর্ষণ করা) 
২। বাতির রাসায়নিক ক্রয়! 


(খ) উত্তাপ; (খ) বাতি জলিতে যেরূপ 

৩। আমাদের শ্বাস প্রশ্বীসের সহিত কাব্বলিক এসিড গ্যাস ও 
দাহক্রিয়ার (গ) তুলনা); বাযুস্থিত হাইডেোজেন জন্মে তাহা দেখা- 
অশ্রজান রক্তস্থিত জলজানের সহিত ইতে হইৰে অক্সিজেনের কার্য্য 
মিশিলে যে কার্বলিক এসিড গ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে ) 


শ্বাস্থ্যবিজ্ঞাঁন । ১৪৩ 


জন্মে তাহা প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত (গ) ফুসফুসের উপর ভাত 
হয়, (ঘ) রাখিলে উহার ষে স্ফীতিও সস্কো- 
প্র্ন--ফুকনল ব্যবহারের উদ্দেশ্ত চন অনুভূত হয়,তৎসহ ফুকনলের 
কার্য্ের তুলনা করিতে হইবে । 
(ঘ) এই কার্ধলিক এসিড 
গ্যাস চুণ জলে সাদা হয়; 


কি? 

(২) সংকীর্ণ মুখ বিশি্ বোতলে 
বাতি রাখিলে তাহা নিবিয়া যায় 
কেন। 


স্বাস্থ্যবিজ্ঞান | 


্বাস্থ্যরক্ষ! অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয় আর কিছুই 
হইতে পারে না; স্থাঙ্থ্যরক্ষার সাধারণ জ্ঞান থাকিলে 
আমর! জীবনে বহুখিধ রোগ শোক হইতে নিস্তার 
পাইতে পারি; চিন্তা করুন আমাদের মধ্যে কয়জন লোক স্থুস্থ শরীরে 
জীবন কাটাইতে পারেন » স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ ও সরল নিয়ম অবহেলা 
করিয়! আমার্দগকে দিন রাত কতই না ক্রেশ ভোগ করিতে হয়; 
চিরন্ুস্থ লোক কচিৎ দৃষ্ট হয়; শিরঃপীড়া, ছুর্ধলতা ও নানাবিধ বিষম 
ব্যাধি গ্রস্ত লোক সর্বদা আমাদের চক্ষুতলে পতিত হয়; আহারের 
অনবধানতা বশতঃ অজীর্ণতা এবং অবিশ্রামে, অনিয়মে ও ছুর্বল 
আলোকে দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাস হেতু দৃষ্টিহীনতা এবং অনবরত মস্তিষ্ক 
আলোড়ন ও চিস্তাজনিত হৃৎকম্প ও উন্মন্তত। দ্বারা আমরা কত লোককে 
আক্রান্ত হইতে দেখি, অথচ স্থাস্থ্যরক্ষায় কিঞ্িৎ জ্ঞান থাকিলে কত 
লোকেই ন! এ সমস্ত রোগ শোক হইতে রক্ষা পাইতে পারে; অতএব 
শিক্ষকগণ স্বাস্থারক্ষ! সম্বন্ধে নিয়পিখিত বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগের 
সহিত শিক্ষা দিবেন । 


মন্তবা | 


১৫৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


বিমল বাধু ও দুষিত বাধুব পার্থকা সহজেই অনুমিত হইতে পারে ; 
অপরাহ্ছে বিদ্যালয়ের কোন শ্রেণীর ছাত্রগণ অল্স, 

সময় বাহিরে থাকিয়া! পুনরায় বিদ/াঁলয়ে প্রবেশ 

করিলে কিন্বা বে গুহে বহুলোক রা্রিষাপন কবে তথায় প্রাতে গমন 
করিলে বাহিবের বিশুদ্ধ বারু ও গুহাভান্তরের দুষিত বাযুব পার্থক্য তাহারা 
হজেই বুঝতে পারিবে ; বগা বাহুল্য গৃহাভ্যন্তরের বাধু নিশ্বাস প্রশ্বাস 
দ্বারা এতদূর দূষিত হইয়! থাকে বে উহা! অসহ্া, এমন কি প্রাণনাশক 
হইতে পারে । শিক্ষকগণ পরিষ্কার বাুব উপাদান সম্বন্ধে ছাত্রর্দিগকে 
একটা পাঠ শিক্ষা দিবেন ; সাধারণত পরিক্ষার বাযুতে প্রায় ই অক্সি- 
জেন এবং £ নাইটে জেন এবং অতাল্প কার্কলিক এস গ্যাস থাকে ; 
এই শেষোক্ত গ্যাসের পরিমাণ প্রথমে এত অন্ন থাকে বে, তাত। নগণ্য 
মনে কর! যাইতে পারে । ছাত্রদিগকে বুঝাতে হইবে যে প্রশ্থাসসহ 
যে বাধু দ্ূদঘস হইতে প্রক্ষিপ্ত হর তাগাতে এই কার্কাণকি এসিড গ্যান 
এক শত গুণ ব্ধিত হয়; শ্বাস প্রাশ্বান, অগ্নিদাহ এবং প্রদীপ জালান 
ইত্যাদি বছ কারণে বাঘুতে কার্বণিক এসিড গাস বর্ধিত ভয় এবং 
এদ্্র! স্বাস্থ্যের গানে জন্মে। একজন শিশুর প্রশ্বামসভ নে পরমাণ 


নিশ্বল বাযু। 


সু 


কার্ধণক এপিড গাস বণ্ভগভ হর, একটা বাতি ভইডেও শুহতুন্য 
কার্ধলিক এসিড গ্যান নিএল্কত হঘ। অগ্র হইতে যেমন গরম ধুম 
উঠে প্রথীসের সহিত তদ্রুপ উঞ্ণ বাঁধু বাহির হয়। গরম বাবু 
প্রসারিত ও লুভাঁন হইলে উপরে উঠে, উপরের অপেক্ষাকৃত ভারী 
ও নিম্দল বায়ু আসিয়। তত্স্থান পুরণ করে। এইরূপে বায়ু 
সঞ্চালন ছারা দুষিত বায় বিদুরিত ও স্বাস্থ্যরক্ষার পথ অনুস্থচিত 
হয়) হযে উপায় দূষিত বায়ু দুরীভূত ও নিম্মল বায়ু গৃহীত 
হইতে পারে তাহাকেই স্বাস্থ্যকর বায়ু সঞ্চালন (৬৫111181100 ). 
বলে। 


স্বাস্থ্যবিজ্ঞান | ১৫৫ 


(১) বালু, প্রস্তর-কণা, রেণু কাঁটাধু; গলিত লতা! পাতা, ক্ষার 

ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ বাযু মণ দ্যোছুল্যমান থাকিয়া বায়ু দূষিত 
(২) পরয়ঃ প্রণাণী, পশ্ড পক্ষীর গলিত শব, প্রশ্বাস ও ঘন্্ 

ইত্যাদি নানাবিধ পাঞ্পীয় পদার্থে বারু দৃবিত করিয়া থাকে £ বায়ুর মধ্যে 
এক প্রকার ম'রাত্মব কাট জন্মতে দেখ' বায় তাহাকে ভাইব্রিওস্‌ এবং 
বাকৃটিরিঘা বলে, এই সমন্ত কীটাণু দৃতদেহের মংশ্রবে প্রত্যেক ঘণ্টায় 
লক্ষাবিক জন্মিয়। থাক্কে ; এবং উহার! বাযুহ মনা দেছে প্রবিষ্ট হইয়] 
পাঁড় জন্মায় । 

প্রশ্থাসের বারু দুষিত কারণ তাহাতে অপ্নিক পরিমাণ কার্বণিক এসিড 
গ্যাস থাকে, যেখানে আর্ক লোক সমাগম হয় হথার তাহাদের প্রশ্বান 
ছারা বায়ু দূষিত হয়, উহা নিশ্বান সহ পুনত্রায় শরীরস্ত করিলে রোগ 
জন্মির়া থাকে, এই কারণ বাসগুহে বা বিদা'লয়ে অনেক লোক 
একত্রিত খাঁকিলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের জন্ত জানালা ন! 
থাকিলে তথাকার বায়ু সত্বরে শিতাস্ত দুবিত হইয়! থাকে । গৃহে প্রচুর 
পরিমাণে দার ও জানাল! রাখিলে বিশুদ্ধ ঝংঘু সঞ্গচালনের সুবিধা 
হয়। 

পুকুর কুপ, নধাঁ বিণ হইতে পানীর ভল পাওয়া যায়; গ্রাম্য পুকুর 

চা গুলির জল নানা কারণে দূষিত হয়; অনেক পুকুরের 

ভলে স্ত্র'পুরুষগণ, পণ্ড শ্নান করে নানাপ্রকার ময়লা! 
ফেলে। 

কুপের উপরিভাগ ঢাকা না থাকিলে, অপরিষণার পাত্রে জল উঠাইলে 
ও কুপের উপরে স্নান করিলে, জন দূষিত হইয়া থাকে, লা বুহ্ষ- 
লতা'দ পচিয! থাকে ; মুত দেহ ফেলিয়া নদীর জল দুষিত করা হয়) 
বিলের জলে গবাদি পণ্ড নান করে ও গ্রামবাসিগণ নান প্রকারে উহা 
“ময়লা নিক্ষেপ করিয়া থাকে । 


১৫৬ উচ্চ-বাঙ্গীলা-শিক্ষ।-বিধি | 


অধুন! পলীগ্রামে গৃহস্থগণ এরূপ ভাবে পাট ভিজার যে তন্বারা জল 
বিষবৎ্ দূষিত হয় | পুকুর ও কুপাঁদর নিকটে পারখান! প্রস্তুত করিলে 
ও আবজ্ঘনা ফেলিলে তন্দারা জল দুষিত হইয়! থাকে । 

অনেকেই নিকটে স্থল থাকা সত্বেও জলে প্রস্রাব ও বাহ করিয়া 
থাকেন এতন্বারাও জল দুষিত হইয়া থাকে, যতদিন এ কদভ্যাস আমর! 
ত্যাগ না করিব ততদ্দিন আমাদের জলের উপকারীতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতে 
পারে না। 

জর, কফ, প্লীহা, পাঁচড়া, আমাশর, অভীর্ণতা, পাঁথরিয়া রোগ 
ওল[উঠা ও কমি ইঞ্যাদি বহুবিধ পীড়। অপরিষ্কার জল ব্যবহার হইতে 
সমুৎপন্ন হইন়। থাকে, সুতরাং কিরূপে জল পর্রফ্ধার করা যাইতে পারে 
তিৎ্ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ নিয় লিখিত বিষয়গুলি ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন । 


জল বিশোৌধক ফিলটার দ্বারা জল পরিক্ষার প্রণালী | 


(ক) তিনটা মুণ্ময় কলসী উপরি উপরি স্থাপন করিবে ; উপরের ছুইটীতে 
যথাক্রমে বালুক1 ও কয়লা রাখিতে হইবে, তদনিয়্ে 
চোষ কাগজ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। উপরের 
ছুইটী কলসীর নীচের ছিদ্র দরিয়া জল চৌয়াইয়৷ সর্ধনিম্ের কলসীতে 
সংগৃহীত হইলে উহ। ব্যবহার করিবে । কলসীতে কীট পতঙ্গ প্রবেশ 
করিতে না পারে তত্জন্তে উহার উপরে জল প্রবেশের আবশ্তকান্থুরূপ 
ছিদ্রবুক্ত ঢকৃনি রাখিবে, অন্ততঃ এক মাসের মধ্যে কলসীর বালুকা 
ও কয়লা পরিবর্তন করিতে হইবে এবং কলসীগুলি ধুইয়া পরিষণার করিয়া 
পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে । দে'কানেও নান! প্রকার তৈয়ারী 
ফিল্টার খরিদ করিতে পা1ওয়। যায়। 

(খ) জল উত্তপ্ত ও তৎপর শীতল করিলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । 

(গ) ৮ ফোট। কণ্তীর ফ্রুইডে প্রার পাঁচ সের জল পরিষ্কৃত হইয়! থাকে । 


জল বিশোধন। 


জল বিশোধক ফিল্টার দ্বারা জল প:রফ্ষার প্রণালী । ১৫৭ 


(ঘ) পানীর জল ছাকিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

(উ) জলে কর্প,র ও ফিট.কারী দ্দিলে উহা পরিষ্কার হইয়া থাকে । 

(চ) লৌহ শলাকা অগ্রিতে গরম করিয়া জলপাত্রে স্থাপন করিলে 
তন্ারা! জল পরিষ্কৃত হইয়া থাকে । 

(ছ) কুপেব মধ্যে চুণ নিক্ষেপ করিতে হয় এবং উহা! ঢাকিয়া 
রাখিতে হর ৷ 

() গ্রামের মধাস্থিত কোন কোন পুকুর পানীয় জলের জন্ত নির্দিষ্ট 
করিয়া রাখিতে হয়, এবং তাহার জল যাহাতে কোন প্রকারে অপরিদ্কৃত 
না! হয় আাভার বন্দোবস্ত করা উচিত। 

ভারতবর্ষের স্াঁয় উক্ণ প্রধান স্থানে মদিরা পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; মদ্য- 
পানে উপকার না করিয়া বরং মহা অপকার সাধন করিয়া থাকে; 
শিক্ষকগণ চাত্রদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়। দিবেন যে মদাপানে যক্কজের 
কার্ষের বাদ, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক উত্তেজনা এবং কুপ্রবৃত্িতে 
আসক্তি জন্মায় | 

টিনের 1 আহারের উদ্দেশ্ত এই__ 

করি কেন? 

(ক) শরীর বদ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে উহীর পরি- পৌধণের প্রয়োজন ॥ 

(খ) পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় হয়, স্থতরাং সে ক্ষতিপুরণের প্রয়োজন । 

(গ) শরীরের উত্তীপ রক্ষার্থে তেজ সংগ্রহের প্রয়োজন । 

(ঘ) শারীরিক শক্তি না থাকিলে কাজ করা যায় না; 

শিক্ষকগণ উক্ত উদ্দেশ্ঠগুলি পরিষ্কার রূপে বুঝা ইতে চেষ্টা করিবেন ; 
(ক) শরীর বর্ধনের দৃষ্টান্তস্বরূপে কেশ ও নখ বর্ধনের কথাবলিতে পারেন; 
(খ) শ্রম বা! ব্যবহার দ্বারা দেহ কিরূপে ক্ষয় পায় তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
অনবরত লিখিতে লিখিতে যে পেন্সিল ব! কালী ক্ষয় হয় এবং নূতন 
পেন্সিল বা কালির প্রয়োজন হয়, ইত্যাদি উল্লেখ করিতে পারেন £ (গ) 


১৫৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


শারীরিক উত্তাপের উদাভরণ স্বরূপ অগ্নি বা বাতি জালিবারমুলতত্ব বর্ণনা 
করিতে পারেন; (ঘ) শারীরিক শক্তি সঞ্চারের প্রমাণ স্বরূপ করলা 
'পোড়ালে স্টাম ইঞ্জিনের যে শক্তি জন্মে তাহা উল্লেখ করিতে পারেন; 
দেহে অনবরত কাধ্য চলিতেছে, ছাত্রগণ স্ব স্থ নাড়ী ধরিলে বা বক্ষঃস্থলে 
হাত রাখিলে তথায় যে কম্পন অনুভব করিবে তন্বারা তাহারা সহজেই 
বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের অজ্ঞাতে দেহের কাধ্য চলিতেছে ; এই 
কার্ধ্য স্থগিত হইলে জীবনরক্ষা হইতে পাবে না; আমাদের কার্ধ্য বা 
শ্রম দ্বারা দেহের যে ক্ষতি হয়; খাদ্যের দ্বারা তাহার ক্ষতি পূরণ না 
করিলে জীবন রক্ষা পাইতে পারে না। 

ছাত্রগণ যদি আহারের উল্লিখত উদ্দেগ্ত বুৰঝিয়া থাকে তবে 
তাহারা সহজেই মনে করিতে পারিবে বে মন্ষোর 
পক্ষে সব্বদাই খাদ্যের প্রয়োজন ) কাঁতণ শারীরিক 
শ্রম দ্বারা শরীর যেমন সর্বদা ক্ষয় ও ধ্বংস হইতেছে 
থাদ্য দ্বারা তেমন অনবরত তত্ক্ষতিপুরণ ও পোষণ করার আবম্তক 
হইতেছে; তবে আমরা একবাবে অধিক ভোজন করি না কেন তহুত্তর 
আলোচনা করিলে পুনঃ পুনঃ ভেজনের প্রয়েজন কি তাহাও আমরা 
বুঝিতে পারিব;ঃ আমর! জানি পাকস্থলী ও চশ্মের কার্য দ্বারা আহার্ধ্য 
বস্তুর পরিপাক ও সংধোজনা ক্রমে (11555061017 200 895511011120100) 
দৈহিক তেজ, মাংস, মেদ ও শক্তি সঞ্চিত হয়; এক্ষণ শিক্ষকগণ ছাত্র 
দ্রিগকে বুঝ।ইতে পারিবেন যে খাদ্য পরিপাক ও সংযোজন করিতে 
পাকস্থলীর ও চন্মের কিঞ্চিৎ সময় লাগে এবং পাকস্থলীর পক্ষে ইচ্া 
অবগ্তই কঠিন কার্ধ্য ; বলা বাহুল্য পাকস্থলী মাত্র অল্প পরিমাণ খাদ্য এক 
সময়ে পরিপাক কবিতে পারে, কাজেই এক সময়ে অধিক খাদ্য পরিপাক 
পাইতে পারে না; পাকস্থলীর পরিপাক শক্তির অতিরিক্ত কাজে তাহাকে 
নিয়োজিত করিলে নে বিদ্রোহী হয় এবং অতিরিক্ত বোঝ! চাপাইলে 


অতিভোজন 
ও অলভোজন। 


'জল বিশে।ধক ফিল্টার ছার! জল পরিষ্ষার প্রণালী । ১৫৯ 


ভেদ বমি দ্বারা তাহা ফেলিয়া দেয়) খাদ্য জীর্ণ করিতে এবং দেহে 
রক্ত সংযোজন! করিতে যথাক্রমে পাকস্থলীর ও চণ্ মাংস ইত্যাদির 
অবগ্তই কঠকটা সময় লাগে, পক্ষান্তরে পাকস্থলীর পরিপাক কাধ্য 
সমাধা হইলে তখন স্বভাবতঃ আহারের ইচ্ছ! হয়) এক সময়ে অতীব 
তৃপ্তিপ্রদ মিষ্টান্ের প্রতি বিরাগ জন্মে, অথচ অন্য সময়ে যৎ্সামান্ত 
থাদোর জন্যও আমাদের বুভৃক্ষ! উত্তেজিত হইয়! উঠে, ইহার কারণ কি? 
ইহার কারণ এই যে একবার পাকস্ভলীতে যে পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত 
হয় তাহা জীর্ণ হইলে এবং তন্ারা উত্পাদিত মেদ মাংসাদির যথাযথ 
ব্যবহার হইয়া গেলে দেহের অব্রাম কাধ্য বশতঃ নূতন খাদ্য সরবরাহের 
(291) 51915 ০£ ০০৫) প্রয়োজন হয়, তখনই আমাদের ভোজনের 
ইচ্ছা হয় এবং নে ইচ্ছাই দেহের অভাব প্রকাশ করে; অগ্রিকুণ্ডে যেমন 
আবস্তকমত ইন্ধন না যোগাইলে অগ্নি জলিতে পারে না ও অচিরে উহা 
নিবিয় যায়, তদ্রূপ দেহের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত ন! হইলে 
দেহ রক্ষা পাইতে পারে নাঃ সুতরাং সর্ধদ। অন্ন আহার করিলে দেহের 
অভাব পূরণ হইতে ও দেহ রক্ষিত হইতে পারে না । 
অস্থি মাংস চম্ম ইত্যদি ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে মানব-দেহ গঠিত ) 
স্ৃতরাং যে বে পদার্থে এ সমস্ত উপাদান থাকে তাহ 
থাদ্য স্বরূপে গ্রহণ না করিলে শরীর রক্ষা হইতে পারে 
না) আমাদের খাদ্য প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে । (১) তেজোত্পাদক (০৪7১০09০998 ) (২) মাংসবদ্ধক 
(10795677088 ), ও চব্ধি উৎপাদক (780) | 
ছাত্রদিগকে বুঝাহতে হইবে যে মান্ষের সব্ধপ্রকার খাদ্য অন্নাধিক 
পরিমাণে উল্লিখিত ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট হওয়া! আবশ্যক; কোন্‌ প্রকার 
পদার্থে উহার, কোন্টী কি পরিমাণে আছে তাহার তালিক। প্রস্তত 
করিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত 


খ'দ্ের 
প্রকার ভেদ । 


১৬০ উচ্চ-বালালা-শিক্ষা-বিধি | 


প্রকারের দ্রব্য আমরা খাঁদা স্বরূপে বাবহার করি £--(ক) জান্তব (খ)' 
উত্ভিজ্জ (গ) খনিজ ও (ঘ) পানীয় বা তরল পদার্থ । 

অনেকের ধারণ! এই যে কেবল মত্ম্ত মাংসই জান্তব খাদ্য; 
ছুপ্ধ, ঘ্ৃত, পনির, মাখন ও ডিম ইত্যাদি যে জাস্তব 
খাদ্য তাহা তাহারা ভুলিয়া! যান ; অনেকে আবার 
মাখন বা ঘ্বুঙপক খাদ্য আহার করেন অথচ 
নিজদ্িগকে নিরামিষভোজী মনে করেন ॥ প্ররুত পক্ষে কোন্‌ দ্রব্যের কি 
পরিম।ণ পুষ্টক্ষারিতা গুণ আছে তাহা না জানিয়! স্ব স্থ প্রবৃত্তিমতে জান্তব' 
বা উদ্ভিজ্জ পদ্দার্থ আহার করিলে চলিতে পারে না । পরীক্ষা করিলে 
দেখা বায় যে তরকারী অপেক্ষা মাংসের অধিক পোষণ-শক্তি আছে ৮ 
মাংসের পোষণ শক্তি অবন্তই পশুর আহাধ্য উদ্ভিদ হউতে উৎপন্ন ভয়, 
সতরাং প্রচুর পরিমাণ তরকারী আহার করিলে তাহাতে অবশ্তই দেহের 
পরিপোষন হইতে পারে । 

মাংস ও তেজোত্পাঁদক দ্রব্যের সংমিশ্রণে আমাদের খাদ্য প্রস্তত 
হয়, কিন্তু তৎসহ খনিজ পদার্থ গ্রহণ করাও 
আবশ্তক, আমাদের খাদো লবণের প্রয়োজন ও 
ব্যবহার ছ'ত্রগণ সহজেই বুঝতে পারিবে; 
তৎপর দস্তোদগম না হওয়া পধ্যস্ত শিশুগণ কেবল দুগ্ধ পান করে॥ 
কখন কখন মানুষ বা পশু পক্ষী কেবল জল পাঁন করিয়া সপ্তা- 
ধিক কাল বাচিয়। থাকিতে পারে এবং কেবল ঢগ্ধ পান করিয়া 
কোন কোন বয়োধিক লোককে বাঁচিতে দেখা যায় এতদ্ব'রা 
শিক্ষকগণ তরল পদার্থ খাদ্য স্বরূপে ব্যবহারের প্রয়ে'জন প্রমাণ করিতে 
পারিবেন ; একথ! মনে রাখিতে হইবে যে জাস্তব ও উড্ভিজ্জ খাদ্যেও 
খনিজ ও তরল পদার্থ কিয় পরিমাণে মিশিত থাকে; একটী আলু 
প্রথমে 'ওজন কর এবং উহা উন্ুনে রাখ, কিয়ৎকাঁল পরে উঠাইয়া 


জাস্তব এবং 
উ.ভজ্জ খাদা। 


খনিজ ও 
পানীয় খাদা। 


মদ ও অন্তান্ত নেশার দোষ | ১৬১ 


পুনরায় ওজন করিলে উহ! লঘুভার হইবে; ইহার কারণ ব্যাখ্যা দ্বার! 
আলুর জলীয়াংশ বুঝাইতে পারিবেন । 

বভূক্ষা বৃত্তি (49065 ) সর্বদা আমাদের দেহের অভাব-পরি- 

চায়ক নহে । ছাত্রগণ অবশ্তই জানে যে আহারাস্তে 
মদ ও অন্যান্য _ নারির 
টিতে? হয়ত মাত্র দুই এক খান সন্দেশ খাইতে তাহাদের 
লোভ হইতে পারে অথচ তখন এক গ্রাস ভাত বা এক 

টুকরা রুটা গ্রহণ করিতে আর তাঁহাদের ইচ্ছ হয় না। শিক্ষকগণ জানেন 
যে মাতাল বা ধূমপায়িগণ মদ বা তামাকের জন্ত সর্বদা কিরূপ 
অস্থির থাকে, অথচ উহা! দেহ রক্ষণের জন্য অপরিহার্য পানীয় নহে-- 
কারণ উহ! স্পর্শ না করিয়াও জীবন ধারণ করা যায়; বিশেষতহ শরীর- 
রক্ষণোপযোগী প্রক্কৃত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করার পরে অতিরিক্ত 
কিছু খাইতে অনিচ্ছা! হয়, কিন্ত মদ বা তামাক ইত্যাদি অধিক পরিমাণে 
গ্রহণ করিতে নেশাখোরদের ইচ্ছ! ভিন্ন কখনও অনিচ্ছা হয় না, শ্রই জন্ত 
মদদ ও অন্ান্ত নেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ । যাহাদের পুনঃ পুনঃ জলতৃষ্ণা' হয় 
তাহারা অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা ক্রমশঃ সে তৃষ্ঞা লঘুতর ও দেহ সুস্থতর 
ও জীবন সুখকর করিতে পারে; এতন্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে 
আমাদের ভোজনের ও পানের ইচ্ছা! সর্ধদ! আমাদের দেহের প্রকৃত 
অভাব প্রকাশ করে না। 

ভারতবর্ষের স্তায় উষ্ণ প্রধান স্থানে মদিরা পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, মদ্য- 
পান মহা অনিষ্টের কারণ, মদ্যপানে যকৃতের কাধ্যের বাধা, হৃৎপিণ্ডের 
অস্বাভাবিক উত্তেজন! এবং কুগ্রবৃতিতে আপত্তি জন্মায় ; ইহাতে অজীর্ণ, 
ক্ষয়কাস, হৃৎরোগ, উন্মাদ, প্রভৃতি রোগ জন্মায়; ভাঙ পানে শরীরের 
অনিষ্ট ঘটে, ধুতরা পান করিলে শরীর বিষাক্ত হয় ও উন্মত্ততা জন্মে। 

আহারের প্রকার ভেদ শিক্ষ দিতে হইবে । শাঁক, শী, ফল মুল 
ইত্যাদি সহজে পরিপাক হয় এবং উঞ্ঞ প্রধান দেশের পক্ষে উহা! 

১১ 
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সুখাঁদ্য। মাংস গুরুপাক কিন্তু বলকারক। মত্গ্ত, মাংস অপেক্ষা 
লঙ্কু পাক এবং সহজ লভ্য; ছুপ্ধ, স্বত, মাখন, শর্করা, ভিম্ব পুষ্টিকর 
খাদ্য সামগ্রী বটে। কিন্তু এই সকল দ্রব্যে অপরিষ্কার জল বা অন্ত 
কোন বন্ত মিশ্রিত না থাকে তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
শিক্ষকগণ বাজারের ছুধ আনাইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া উহাতে যে 
পরিমাণ জল থাকে তাহা ছাত্রদিগকে দেখাইবেন । 

পর্যুষিত ব! দেহ রক্ষিত খাদ্য জুব্যাঁদি । দীর্ঘকাল পরে 
ব্যবহার করিলে তাহাতে রোগ হইতে পারে। 

মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে হুর্যকিরণ একান্ত আৰশ্ঠকীয়, সুর্যের কিরণে 
দুষিত বান্পের বিষাক্ত কীটাণুগুলি মরিয়! যায় এবং বায়ু শোধিত হইয়া 
থাকে; সুর্যের আলোক অভাবে স্বাস্থারক্ষা হইতে পারে নাঁ। এই- 
জন্তে কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবান অপেক্ষা নিভৃত নিবাস অধিকতর 
অপকার জনক বলিয়া বিবেচিত হয় । 

পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্নত1-_-এই সম্বন্ধে শিক্ষকগণ ছাঁত্রগণের 
বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন । ছুঃখের বিষয় বঙ্গবিদ্যালয়ে 
ছাত্রগণের এ বিষয়ে মনোযোগের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। ইংরেজীতে 
একটা প্রাচীন উক্তি আছে তাহার অর্থ এই “পরিচ্ছন্নতা দেবত্বের নিকট- 
বর্তী” ৷ শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সহিত মানসিক স্ফত্তির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
তাহ! ছাত্রদিগকে বুঝাইতে হইবে। পরিচ্ছন্নত৷ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান 
সহায় এবং উহা! বহুবিধ রোগ সম্বন্ধে রক্ষাকবজের ন্তায় কার্যকারী 
হইয়া থাকে৷ : 
মারিভয়-বসন্ত বা ওলাউঠ প্রভৃতি রোগের প্রাছুর্ভাব কালে 
হঠাৎ শারীরিক নিয়মের কোন প্রকার পরিবর্তন কর! সঙ্গত নহে; আহার, 
ভ্রমণ, ক্লান্তি ও স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
কর্তব্য। কিন্তু স্বাভাবিক ক্রিয়ার ৰিপর্য্যয় ঘটিতে পারে এমন ফোন 
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শারীরিক নিয়মের পরিবর্তন কদাচ করিবে না। রোগের ভয় করিবে না 
নিজ কার্যে ও অবকাশ কালে বন্ধু বান্ধবের সহিত আলাপ ও আমোদ 
প্রমোদে সময় ব্যয় করিবে এবং মনে রাখিবে ষে মারিভয়ে রোগাক্রান্ত 
হওয়ার অপেক্ষা অনাক্রাস্ত থাকাই অধিকতর সম্ভবপর 

আকম্মিক ঘটন।-_-অগ্সিতে বা উষ্ণ জলে দগ্ধ হইলে সাধা- 
রণতঃ পোঁড়াস্থানে কাপড় বা কলার পাত! তৈলে ভিজা ইয়া! লাগাইতে হয় 
অথবা! তাহাতে তুল। বাধি যা রাখিলেও চলে; বন্ত্রে আগুন লাগার পর 
দৌড়িলে অগ্নি অতি বেগে ধপ ধপ করিয়া আরও জলিয়া উঠে । এমতা- 
বস্থায় আগুন লাগিবামান্র ঘরের মেজে বা টেবলের উপরে গড়াগড়ি করা 
বুদ্ধিমানের কাজ। ইহাতে অগ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে। 
জল নিকটে থাকিলে তন্বারা আগুন নিবান সর্বাপেক্ষা! স্থবিধাজনক 
যদি রোগী ভীতিপ্রবুক্ত অস্থির হইয়া পড়ে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
শয্যাতে শোয়াইয়া কফিজল অথবা অন্ত কোঁন বলকারী ওষধ পান 
করিতে দিবে ; এবং গরম জলের বোতল তাহার পদ্দতলে রাখিবেঃ 
গায়ের অবশিষ্ট কাপড় সাবধানতার সহিত কাটিয়া ফেলিবে যেন ঘায়ের 
মধ্যে কোন আঘাত না লাগে। ঝলস। পোড়া ঘ! গরম ক্যারণ তৈলে 
মিশ্রিত বস্ত্র বার! বাধিয়! রাখিতে হয়। ২।৩ দ্দিন পরে উহা খুলিয়া ৫ 
গ্রেণ কার্ষোনিক এসিডের সহিত ৪ আউন্ন ক্যারণ তৈল মিশাইয়। 
তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া তন্বারা বাধিয়া রাখিতে হয়। পোড়া খাতে 
কোন প্রকারে ঠান্ডা না লাগে ইহা বিশেষরূপে মনে রাঁখিবে । যখন ঘ৷ 
লাল ও পরিষ্কার দেখায় তখন কেবল আর্দ্র বস্ত্র দিয়া বাধিয়। রাখিলেই 
চলিতে পারে। 

সপদ্ংশন-_এদেশের ২১৩ প্রকার সর্পের মধ্যে ৩৩ প্রকার মাত্র 
বিষধর; বিষধর সর্পের উপরের দন্ত মাড়িতে টা বিষদস্ত থাকে, 
এই দত্তদ্বর' পরস্পর সংলগ্ন ও ছিদ্রযুক্ত । বখন সর্পে দংশন করে 
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তখন এ সংযোগ স্থান বা! ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিষ ক্ষত স্থানে পতি 
হয়। 
চিহু_দষ্ট স্থানে ০০ এইরূপ ছুইটী ঘ! দৃষ্ট হইলে বিষধর সর্পের 
ংশন মনে করিতে হইবে । কিন্তু : : এইপ্প দুইয়ের অধিক ঘা 
দৃষ্ট হইলে বিষধর সর্পের দংশন নয় অথবা বিব্দস্তের দংশন নয় বলিয়! 
মনে করিলেও অন্তায় হইবে না। শিরোঘুর্ণন, অস্থিরত ও চলৎশক্তি 
হীনতা এবং বিবমিষা ইত্যাদি অবস্থা সর্প দংশনের অব্যবহিত উপসর্গ । 
চিকিৎসা-_সর্প দংশনের বিশেষ কোন ওষধ এ পর্যযস্ত আবিষ্কৃত 
না হইলেও স্থুচিকিৎস! দ্বার! জীবন রক্ষিত হইতে পারে; যে স্থানে সপ 
ংশন করে তাহার কয়েক উইঞ্চ উপরে তৎক্ষণাৎ শক্ত করিয়া ডোর 
বান্ধিতে হয়, এরূপ শক্ত করিয়া ডোর বাঁধবে যেন তন্বার! রক্ত সঞ্চালন 
বন্ধ হয়, যদি ভোরের নীচের স্থান প্রথমে লাল এবং তৎপর কাঁলবর্ণ 
হইয়া উঠে তবেই বুঝিতে হইবে ঘে আবশ্তক মত শক্ত করিয়া ডোর বান্ধ 
হইয়াছে; তৎপর ঘা হইতে রক্ত চুষিয়া বাহির করিতে হইবে এবং একার্ধ্যে 
বিশেষ সতর্কতা লইবে যেন চোঁধণ বাঁরীর মুখে বা ওষ্ঠে কোন প্রকার 
ঘ। না থাকে; ডোর বান্ধ। না বাইতে পারে এমন কোন স্থানে সর্পে 
ংশন করিলে প্রথমেই ঘ হইতে রক্ত চুষিরা ফেলিতে হইবে বদ্দি চোষণ 
করা না যায় তবে ল্যান্সেট বা অত্যন্ত ধারাল ছুন্রী দ্বারা দষ্টস্থানে 
₹ উঞ্চ পরিমাণে গভীর করিয়া চিরিয়া দিবে, চেরা যেন 8৫ টার নন 
না হয় এবং উহার একটা দাগ যেন অন্তাগ্ত দাগের উপর লহ্বভাবে 
থাকে। 
এইরূপ দাগ কাটিতে ইহ! মনে রাখিতে হইবে যেন কোন রক্তবহ! 
শিরা কর্তিত না হয়; তৎপন উষ্ণ জলে দ্টস্থান নিমজ্জিত করির! অথবা 
গরমজল শরীরে ঢালিয়! যাঁহাতে অধিক পরিমাণে রক্তআঁব হইতে পারে 
তাহার উপায় করিতে হইবে? যদ সর্পনদষ্ট স্থানে চাকু ব্যবহার করা ন! 
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যাঁয় তবে জলস্ত কয়লা বা উন্নপ্ত লৌহশলাক| রক্জবর্ণ উত্তপ্ত লৌহতার 
কিংব| কয়েক ফোট। নাইটি.ক ব| কার্বালক এসিড দষ্টস্থানে দিবে যদি 
উহার কিছুই পাওয়া ন! যায় তবে অনবরত দষ্ট স্থান চুষিতে থাকিবে । 
জলাতঙ্ক ক্ষিপ্ত জন্ত বথা কুক্কুর, বিড়াল, শৃগাল, নেকড়েবাঘ 
ইত্যাদির মুখনিঃস্থত লালা হইতে এট রোগ উৎপন্ন হইরা থাকে । দস্ত 
বা নখের (যদি নখে লালা লাগে) বৎ্সামান্য ঘা হইতে জলাতঙ্ক 
রোগোত্পত্তি হইতে পারে, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পর কয়েক সপ্তাহ, 
মাস বা বৎসরের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগ হইতে পারে। তবে দংশনের 
চতুর্ব্বিংশ দ্রিবসের পর কৃচিৎ জলাতঙ্ক রোগ হইতে দেখা বায়। ক্ষিপ্ত 
জন্ত দংশন করিলেই ঘে জনাতঙ্ক রোগ নিশ্চয় হইবে তাহার কোন 
স্থিরতা নাই । কারণ ক্ষিপ্ত জন্তব মুখের লালা দষ্ট স্থানে না লাগিলে 
জলাতঙ্ক রৌগ হইতে পারে না। দষ্ট স্থানে বন্ত্রাদি থাকিলে বা অস্তান্ত 
বহু কারণে দষ্ট ব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ না হইতে পারে, ক্ষিপ্ত কুকুর দষ্ট 
২০ জনের মধ্যে এক জনের মাত্র জলাতন্ক রোগ হইয়া থাকে । 
লক্ষণ_প্রায়শঃ দষ্ট স্থানে উত্তেজনা ও কিরূপ যেন অস্থখের ভাব 
বোধ হয়, বিষপ্রতা, অবসন্নতা ও চিত্তচাঞ্চলা হুহন্বপ্র ও রোমাঞ্চ হইয়া 
থাকে । কিরতক্ষণ পরে রোগী গলদেশে কাঠিন্ত এবং শ্বাসকুচ্ছ অন্থুভব 
করে এবং জল পান করিতে শ্বামরোধক ধনুষ্টঙ্কার আরমন্ত হয় । এই 
কম্পন সমস্ত মাংস পেশীতে বিস্তৃত হয় এবং সমস্ত গাত্র কম্পিত হইতে 
থাকে । রোগীর মুখ হইতে ফেনবৎ শ্ল্েম্সা নির্গত হয়। রোগী যেন 
কোন বাঁধা দুর করিবার জন্ত অঙ্গুলী দ্বারা কষ্ঠনালী টিপিতে থাকে । এই 
অবস্থার পর মধ্যে মধ্যে স্থস্থ অবস্থা দৃষ্ট হয় প্রথমতঃ তরল দ্রব্য পান 
করিতে তৎপর তরল দ্রব্য দর্শন বা তত্শব্দ শ্রবণ করিতেই ধনুষ্ক্কার 
হইয়া খাকে। রোগী অনেক সময় উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ 
দৌড়িতে থাকে, জলাতঙ্ক হইলে রোগী ৪ দিনে পরে মৃত্যুমুখে পতিত 
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হয়। জলাতঙ্ক উপস্থিত হইলে চিকিৎসকের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে 
হইবে । 

ক্ষিপ্ত জন্ত দংশনের চিকিৎ্পা--ক্ষত স্থানে বিষ সঞ্চিত থাকে। 
সর্পের বিষের ন্যায় উহা শরীরে সঞ্চালিত হয় না, যদি পা ও হাতে কামড় 
দেয় তবে রুমালে বা নেকৃড়া দ্বারা ক্ষত স্থানের উপরে বাঁধিবে । রোগী 
সজোরে ক্ষত স্থান চোষণ করিবে, যদি সে নিজে চুষিতে না পারে তবে 
অন্তে চুষিবে, কিন্তু দেখিবে যেন চোষণকারীর মুখে ৰা ওষ্ঠে কোন 
প্রকার ঘ! না থাকে । অস্ত্র চিকিৎসক নিকটে থাকিলে ক্ষত স্থান 
কাটিয়া ফেলিবে এবং জলপটা লাগাবে, এমন কি যদি রোগী জলাতঙ্ক 
রোগের ভয়ে ভীত হয় তবে কতিপয় সপ্তাহ বা মাসান্তে ক্ষত স্থান 
কাটিয়া ফেলিয়া তাহাতে জলপটি লাগান যাইতে পারে ; যদি ক্ষত স্থানে 
কাটিয়া ফেল! অসম্ভব হয় তবে দষ্ট স্থান ধারাল ছুরিকা দ্বারা কেচিবে 
এবং গরম জল দ্বারা অধিক পরিমাণে রক্তআ্ৰাবের ব্যবস্থা করিবে ; যদি 
ক্ষত স্থান সুস্থ হইতে থাকে এবং জলাতঙ্কের ভয় বা লক্ষণ না থাকে তবে 
আর কিছু করিবার দরকার নাই; সকল অবস্থাতেই রোগীকে একথা 
জানাইতে হইবে যে যাহ! কিছু সাধ্যায়ত্ত তাহা সমস্তই তাহার জন্তে করা 
হইতেছে, যেহেতু রোগীর মানসিক শাস্তি রোগোপশমের প্রধান কারণ 
হইয়! থাকে । 

ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের পরে যদি রোগী ক্ষতস্থান কাঁটিতে দিতে 
না চায় কিংবা ধারাল ছুড়ি পাঁওয়! না যায় তবে নাঁইটেডে অফ.সিলভার 
যথে পরিমাণে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিৰে ; যদি উহাও পাঁওয়! না যায় 
তবে উচ্চ মাত্রায় নাইটি,ক এসিড কিংবা! সাল্ফারিক এসিড কিংবা 
কষ্টিকপটাশ অথব! উত্তপ্ত তৈল ক্ষত স্থানের ভিতরে আবশ্তক হইলে 
সরু শলাঁকার সাহায্যে দিবে; কোন কোন অবস্থাতে লৌহশলাকা 
বা! পয়সা আগুনে পুড়িয়া লাল করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে সুফল 


পাঠ-লিপি,_-আকস্মিক ঘটনা । সত 


ফলিয়া থাকে; ক্ষতস্থানে কিঞ্চিৎ বারুদ রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ 
করিলে উহা! যেমন জ্বলিয়া উঠিবে তৎসহ ক্ষত স্থানের বিষও নষ্ট হইবে | 
জলডোবা--জলে ডোবার নানাবিধ অহিত জনক ফল ফলিতে 
পারে, গরম জলে ডুবিলে শ্বীস বদ্ধ বা গল! চাপা লাগিতে পারে যদি 
ঠাণ্ডা জল হয় তবে শরীর অন্ন সময়ের মধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে ; জলের 
মধ্যে হঠাৎ ভুবিয়। গেলে শ্বাস বদ্ধ হইয়া বা আঘাত লাগিয়া মৃত্যু 
হইতে পারে । জলে ডুবিবা মাত্র অবিলম্বে ডাক্তারের জন্তে লোক পাঠাইবে 
কম্বল এবং শু বস্ত্র সংগ্রহ করিবে কিন্তু জল হইতে রোগীকে উঠাইৰা 
মাত্র নিয় লিখিত রূপে চিকিৎসা আরম্ভ করিবে, কোন অবস্থাতেই পা 
ধরিয়া রোগীর শরীর উত্তোলন করিবে না। 
রোগীর শয়নের স্থান-_-রোগীকে চিত করিরা সমভুমি 

বা চৌকির উপরে শয়ন করাইবে । পা হইতে শরীর ক্রমশঃ ঈষদুচ্চে 
রাখিতে হইবে, তাকিয়া বা কাপড় মোড়াইয়া স্কন্ধের ও মাথার নীচে 
দরিয়া উহ]! শরীর অপেক্ষা উচ্চে রাখিতে হইবে, গান্রবন্ত্র সমস্ত শিথিল 
করিতে বা খুলিয়া ফেলিতে হইবে, গল! ও বক্ষঃস্থলে কোন প্রকার শক্ত 
বাধ! কাপড় থাকিতে দিবে না, রোগীর নিকটে অনাবশ্তক লোকারণ্য 
হইতে দিবে না । 

২য় নিয়ম-_মুখ ও নাসারন্ধ, পরিষ্কার করিতে হইবে, মুখ খুলিয়া 
দিতে হইবে, রোগীর জিহব| হাত রুমালে জড়াইয় টানিয়া বাহিরে রাখিতে 
হইবে । 

৩য় নিয়ম-_ কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বীস সঞ্চ|লনের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

(ক) রোগীর মাথার নিকটে দাড়াইয়া৷ তাহার হাত ধরিতে হইবে 
এবং উহা! মাথার উভয় পার্খব দিয়! টানিয়া লইবে, ২ সেকেও্ড কাল উহা 
ধীরে ধীরে প্রসারিত করিতে হইবে এতদ্দার! বায়ু ফুনৃফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে। 
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(খ) উহার অব্যবহিত পরেই রোগীর হাত ২ সেকেণ্ড কাল 
দুতার সহিত কিন্তু আস্তে আস্তে রোগীর বক্ষঃস্থলের উভয় পার্থ 
টানিয়া নোয়াইতে হইবে (এতন্বারা ফুস্ফুস্‌ হইতে দুষিত বাঘ 
নিষ্কাশিত হইবে । 

(গ) এইরূপে রোগীর হস্ত উন্তোলন ও প্রক্ষেপন কার্য ধৈর্য 
সহকারে ১ মিনিটের মধ্যে ১৫"বার করিতে খাকিবে। যতক্ষণ পর্যাস্ত 
স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের হুৃচনা না ভয় ততক্ষণ এরূপ করিতে হইবে । 
এতদ্বারা স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের স্তায় বারু ফুস্কুসের ভিতনে বাতায়াত 
করিতে পারিবে । 

(ঘ) উল্লিখিত কার্ষ্য সম্পাদন সময়ে নস্ত বা পালক দ্বারা রোগীর 
নাসিকা চুলকাইতে হইবে; বক্ষঃস্থল 'ও মুখে হাত বুলাইতে হইবে 
ক্রমান্বয়ে গরম ও ঠাণ্ডা জল মুখে ও বক্ষঃস্থলে দিতে হইবে । অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ কাপড় না ফ্লানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে । ব্যাটারী পাওয়৷ 
গেলে তাহা প্রয়োগ করিবে; চিকিৎসকের, পছছা পর্্যস্ত কিংবা 
নাড়ী ও শ্বাস রহিতের এক ঘণ্টা পর পর্যযস্ত কৃত্রিম শ্বাসোৎপাদন 
ক্রিয়া অবিরাম করিতে হইবে ! স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের স্ুচন! 
দেখিলে কৃত্রিম প্রক্রিয়া! ত্যাগ করিবে, তখন রোগীর শরীর 
কম্বল বার বা অন্ত কোন উপায়ে গরম রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং 
বলকারক পথ্য দ্দিবে। রোগের পুনরুদ্রেক হইলে বক্ষঃস্থলে এবং 
স্কন্ধের নিয়দেশে তিসির পুল্টিস্‌ দিলে শ্বাস কচ্ছের যন্ত্রণা লাঘব হইবে । 


গাহস্থ্য-বিজ্ঞান | 
একটুকু চিস্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে মাহুষের 
জীবনযাত্রা! নির্বাহার্থে এতদপেক্ষা আবশ্তকীয় বিষয় 


র আবগ্তকতা 1 ূ 
৪ আর কিছুই হইতে পারে না; ইতিহাস, ভূগোল» 


পাঠলিপি, গাহৃস্তা বিজ্ঞান ! ১৬৯. 


হু 
র্স্ 


সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় সমূহ বতই প্ররোজনীয় হউক না কেন আমার 
বিবেচনায় তাহারা গাহস্থ্য নীতির তুণ্যস্থান লাভে অধিকারী নহ্কে বেহেতু 
গাহ্স্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে অপরিহার্ধ্য গৃহস্থ বা 
ঘরকন।৷ যদি গা'হৃস্থ্য বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা! ও উদ্দেম্ত হয, তবে এতদ- 
পেক্ষা সার্বজনীন শিক্ষণীয় ব্ষির় আর কি হইতে পারে? ইতিহাস বা 
ভূগোলের ধর না ধরিয়। আমরা জীবন কাটাইিতে পারি; কিন্ত আমাদের 
কে গৃহস্থি ন। করিয়া থাকিতে পারেন? বালক বুদ্ধ যুবক সকলকেই 
গৃহস্থ-ভীবন পালন করিতে হয়, সুতরাং এ বিষর়টা সকলের জনই 
প্রয়োজনীয় । 

গাহস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার ফল আজীবন ভোগ কর! যার; সুখের 
বিষয়, এই পরম প্রয়োজনীর বিষয়টা এদেশের পাঠ্যতালিকায় এত দিনে 


স্থান পাইয়াছে; শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই এই বিষয়ে বিশেষ 
মনোযধষোগ দিতে হইৰে ; শিক্ষকগণ এই বিষয়টা সর্বদা পরিষ্কার 
রূপে বুৰঝইতে চেষ্টা করিবেন; উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ছাত্রদের প্রত্যেকে 


যতক্ষণ ইহা! পরিষ্কাররূপে বুঝিতে না পারে ততক্ষণ তাহারা কিছু শিখি- 
য়াছে বলিয়া মনে করিবেন না । 

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহের সুখ সুবিধার সহিত অপরিষ্কার গৃহের অন্ুখ 
ও অস্থবিধার তুলনা করিলে গৃহ পরিষ্কার রাখার 
আবশ্তকতা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব; 
আবজ্ঞনাময় অপরিষ্কার গৃহে বাস করা আর প্রতিমূহর্তে এক মাত্রায় 
বিষ সেবন করা সমান কথা, এবিষয়ে শিক্ষাদানে যিনি যে পরিমাণে 
কৃতকার্য হইবেন, তিনি তৎ্পরিমাণে স্বজাতীয় জীবন রক্ষণে সক্ষম 
হইলেন বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবেন ; শৈশবে গৃহমাজ্জনের 
আবশ্তকতা বুঝিতে পারিলে বালকগণ যৌবনে স্বাস্থ্যকর গৃহনিন্মাণ 
করিতে এবং তাহ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে মনোষোগী হইবে ) শিশুগণ- 


গুহ পরিমার্জন । 


১৭০ উচ্-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি . 


“গৃহ নিম্মাণ” খেলিতে অত্যন্ত আমোদ বোধ করে, সুতরাং এবিষয়ে 
তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা কঠিন হইবে না ; কিরূপে গৃহ পরিষ্ণার 
'বীখিতে হয় শিক্ষকগণ তাহা কার্য্যতঃ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন ; গৃহ 
পরিফার কর! যে ভদ্র সম্তানের পক্ষে অপকার্য্য বা মানহানিকর কার্ধ্য 
নহে, ইহা ভালরূপে বুঝাইতে হইবে । 

(২) শিক্ষকগণ এ কার্যে ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিত। উৎপাদন 
করিবেন; ছাত্রদিগকে স্ব স্ব গৃহের এক একটী কক্ষ এক সময়ে (মনে 
করুন রবিবার পুর্বাহে ) পরিফার করিতে দিবেন এবং উহা! পরিদশন 
করিয়া কাহার কাধ্য উত্কষ্ট হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিবেন ; শিশুগণ 
এবিষয়ে অপরের উপদেশ লইতে পারিবে কিন্তু কার্যতঃ কোন সাহায্য 
গ্রহণ করিতে পারিবে না) এইরূপে একদিন শধ্যা-গৃহ অপর দিন 
বৈঠকখান1 তৎপর রন্ধনশালা পরিষ্কার উপলক্ষে প্রতিযোগিতা চলিবে ) 
সম্ভবতঃ পিতা মাত! শিশুগণকে স্ব স্ব গৃহে এরূপ কার্যে নিযুক্ত দেখিলে 
স্থখী হইবেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিবেন ; অন্তথা পক্ষে শিক্ষকগণ 
ছাত্রদিগকে সময় সময় পাঠশাল! পরিষ্কার করিতে দিবেন ; শিক্ষকগণ 
মনে রাখিবেন যে এ বিষয়ে যতই নীতিকথ! বলুন না কেন কাধ্যগত 
শিক্ষা দ্রিতে না পাঁরিলে স্থৃফল লাভ করিতে পারিবেন না । 

বাস-গৃহ (ক) প্রদীপের উপরে ঢাকৃনি না| রাখিলে উহার ধুমায় 
গৃহের বস্ত সমূহে কালী পড়ে । গৃহের টই ব! চাঁদে উহা সংগৃহীত হয় 
ন্মুতরাং যে প্রকারের প্রদীপ ব্যবহার করা যাউক না কেন তছুপরি মুগ্নয় 
ঢাকণী রঙ্জু বারা ঝুলাইয়! রাখিবে, ইহাতে আরও স্থবিধা যে ঢাকৃণীতে 
যে কালি পড়ে তাহা দ্বার! লিখিবার মসী প্রস্তত কর! যাইতে পারে । 

(খ) গৃহের মেজে এবং দেওয়াল ব! বেড়াতে থুথু ফেলান বাঙ্গালী 
স্বভাবের এক বিষম রোগ; ইহাতে যে কেবল গৃহ অপরিষ্কৃত হয় তাহ 
'নছে উহাতে আরও নান! প্রকারে স্বাস্থ্যের হানি জন্মে। একটু অঙ্গ 


পাঠলিপি,স্পগার্স্থ্য বিজ্ঞান । ১৭৯ 


সঞ্চালন পূর্বক বাহরে থুথু ফেলিলে কিংবা একটা পাত্রে বালুক! 
রাথয়া তাহাতে থুথু ফেলিলেই চলিতে পারে। 

(গ) খোলা গায় দেয়ালে বা বেড়ায় হেলান দিলে শরীরের ঘন্মে 
উহাতে ময়ল। লাগিয়৷ থাকে । 

(ঘ) মাকরসার জাল দ্বারা গৃহের দেওয়াল ও ছাদ অপরিষ্কৃত হইয়! 
থাকে; মাকরপার জাল গুলি মধ্যে মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া সঙ্গত; 

($) শিশুগণ অনেক সমর ধুল! বালি ডাল পাল! আনিয়া গৃহে খেলা 
করিয়। থাকে তাহাতে মেজে অপরিষ্কৃত হয় ; খেল! অবসানে তাহা দগকে 
গুহের মেজে পরিষ্কার করিতে দিবেন । 

২। গৃহ সামগ্রী--সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কারের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য ও তৈজস পা্রাদি সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে, এমন 
কি অনেক সময় যৎ্সামান্ত বস্তর অভাবে মহা অস্ুবিধা ভোগ করিতে 
হয়, দৃষ্টান্ত ম্বরূপ বলা যাইতে পারে দিনের বেলায় তৈল ও দীপ শলাকা 
সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে রাত্রে অন্ধকার গৃহে কি বিষম বিপদেই ন| 
পড়িবার সম্ভাবন! থাকে । 

(ক) আবম্তকীয় দ্রব্যগুঁল যথাস্থানে রাখিতে হয়, যখন যে বস্তুর 
প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবহারাস্তে ষথান্থানে রাখিয়৷ দ্রবে, এক বস্তু এক 
স্থান হইতে আনয়ন করিয়া ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলে এবং পুনরায় 
উহার প্রয়োজন হইলে অনেক সময় হয়ত উহা খুজিয়া পাওয়া যায় না, 
ইহাতে বড়ই অস্থুবিধা ভোগ করিতে হয় । 

(খে) ল্যাণ্টারণগুঁল প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ছাপ করিয়া যথাস্থানে 
রাখিয়! দিবে ; এবং রাত্রে আবশ্তক মত ব্যবহার করিবে ; প্রত্যহ উহা 
ছাঁপ না করিলে অল্প সময়ের মধ্যে উহা! অব্যবহার্্য হইয়! উঠে। 

(গ) ধাতৰ পাত্রের কলাই করার কিংব! পাথরের থাল ব্যবহারের 
আবশ্তকতা বুৰাইতে হইবে, রন্ধন গৃহ ও পার্খবর্তী স্থান পরিফ্ষার থাকা 


১৭২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


আবশ্তক, প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ভোজনের পাত্র, রন্ধনের 
পাত্র ও অন্তান্ত তৈজস পাত্রাদ্দ ধৌত ও পরিষ্কার করা কর্তব্য; রদ্ধন 
শালা এরূপ ভাবে নিম্মাণ করিতে হইবে বাহাঁতে তন্মধ্যে বাষু ও 
আলোকের সমাগম হইতে পারে। 

পাক প্রণালী'._বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে হয়; অপরিষ্কার জল 
ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে, প্রত্যেক উপাদান উপযুক্ত 
রূপে প্রস্তৃত, পরিষ্কার ও ধৌত করিরা তৎপর পাকপাত্রে স্থাপন করিতে 
হয়ঃ গ্রাত্যেকবার ব্যবহারের পুর্বে পাকপাত্রগুলি পরিষ্কার করিতে 
হয়; পকসামগ্রী আবৃত করিয়। রাখিতে হয়, নতুবা! তাহাতে কাট, 
পত্ঙগ, ধুলা, বালি, মাছ পড়িতে পারে; বিড়াল, কুকুর ও কাক 
ইত্যাদি উহা নষ্ট করিতে পারে । নানাপ্রকার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা 
বুঝাইতে হইবে 

(ক) ভোজন--আহারের সমর নির্দিষ্ট থাক আবশ্তক ; অনির্দিষ্ট 
সময়ে পুনঃ পুনঃ আহার করিলে পাকস্থলীর কার্য্যের [বশৃঙ্খলা ঘটে ও 
অজীর্ণ রোগ হইতে পারে। 

(খ) সম্ভবপর হইলে সকলে একত্রে আহার করিবে ইহাতে পাচক 
ও পরিবেশকের সমর বাঁচে ; অনেক অস্থবিধা দুর হয় এবং অনেক 
বিষয়ে সুবিদ! ঘটে । 

এক পরিবার ভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি একসময়ে আহার না করিয়। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আহার করিলে নানা দোষ ঘটে, ইহাতে সময়ের 
অপব্যবহার হয় পরিবেশকের শ্রমাধিক্য ঘটে, 
ভোজন পাত্র পুনঃ পুনঃ ধৌত করিতে হয়, তাহাতে 
উহার কতকগুলি ভাঙ্গিয়৷ যায় ; গরম খাদ্য আহার 
করিতে হইলে অনর্থক ইন্ধন নষ্ট করিতে হয় অথবা ঠাণ্ডা খাদ্য আহার 
জনিত উদরাময় ইত্যাদি রোগ অর্জন করিতে হয়ঃ 


ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
আহারের দোষ। 


পাঠ-লিপি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান । ১৭৩ 


(গ) ভোজনালয় মনোরম্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্তক 
প্রত্যেক গৃহস্থের ভোজনের জন্য একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখা কর্তব্য; 
ভোঁজনের নির্দিষ্ট সময়ে সকলে তথায় একত্রিত হইয়া আহার 
করিবেন । 

(ঘ) ভোজনের পাত্রগুলি ধৌত ও পরিক্ষার বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া 
ভোজনালয়ে সারি সারি সাজাইয়! রাখিতে হয় এবং আবশ্তকমতে 
ব্যবহার করিতে হয়) 

($) সামাজিক রীতি ও বস্তগুণ অনুসারে আহার্ধ্য দ্রব্য বিতরণ 
করিতে হয়; যাহার বে পরিমাণ আবশ্তক তাহার অভিরুচিমতে তাহাকে 
তৎপরিমাণ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া! উচিত; ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য 
খাইতে দিলে তাহা নষ্ট ভইয়া থাকে এ প্রথা নিতান্ত দোষাবহ $ শিশু- 
গণের খাদ্য সম্বন্ধে পৃথক বন্দোবস্ত করা আবশ্তক, তাহাদের প্রতি ও 
অভিরুচি মতে লঘু পাক দ্রব্য পাক করিতে হর অতিরিক্ত ভোজনে 
তাহাদের পীড়া হয়; লঘু আহারে শরীর বণিষ্ট হইতে পারে ন1; 
দীর্ঘকাল লঘু আহার করিলে শরার ক্রমশঃ ধ্বংস হয়) 

শয়ন গৃহ-_গৃহের মেজে হইতে শব্যা অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া 
আবন্তক ; মেজে সেতসেতে হইলে উহা আরও উচ্চ করিতে হয়, এক 
গৃহে বু লোক একত্রে শত্ন করিলে নিতস্ত কুফল ফলিয়া থাকে; 
ইহাতে স্বাস্ত্োর অনিষ্ট ঘটে ; মশারি ব্যবহার করিলে বে বিষাক্ত কীট 

ংশন হইতে রক্ষা পাওয়! য় কেবল তাহা নহে বরং তাহাতে জলীয় 
বাম্প গাত্রে লগিতে পারে না, ও তন্বারা সর্পাদির দংশন হইতেও রক্ষা 
পাওয়! যায়; বিছান! ও বস্ত্রাদি সময় সময় ধৌত ও রৌড্রে শুকাতে 
হয়, পরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে মনে ক্ফর্তি জন্মে ও স্থুনিদ্রা হয়, 
শয়ন গৃগে বান্প সঞ্চালনের পথ রাখিতে হর, শিশুগণের মলমৃত্রে বাহাতে 
শ্যা অপরক্কত হইতে না পারে তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহাদের 
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মলমৃত্র শয্যায় পড়িলে তাহ! ধৌত ও বিশু করিতে হয়) শিশুদের 
শয্য! পৃথক ও জলাবরোধক ( ওয়াটার প্রুফ) বস্ত্রের হওয়া আবশ্তক ॥ 


পাঠলিপি--শয্যা । 
বিষয় প্রথা 
(১) শষ্যার উপাদান গুক্ক পাতা দিনান্তে ক্লাস্তদেহে আমরা 
ও তৃণ; কিসের উপর শয়ন করি ?-- 
শয্যা ; 
(২) পণ চন্ধম (ক) (ক) পার্ধত্য অধিবাসিগণ 


ব্যান ও হরিণ ইত্যাদির চর্্ব 
দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করে; 
(৩) বিচালি (খ) (খ)ট এখনও শব্যারূপে 
(৪) মাছুর, পাটা ব্যবহৃত হয়; 
(২) শষায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
(১) গদীর খোল,-_- ইহা বৃহৎ 
থলিয়া বিশেষ); ইহার মধ্যে গদী 
ভরিতে হয়; 
(২) গদী,-- ইহা ঘোড়ার ঝুটা 
ছাগলের লোম বা বিচালি দ্বারা 
নিন্মিত হয়) 
(৩) চাদর--পাট, শোণ, কার্পাস 
বা ফ্রানেল ইত্যাদি নানা পদার্থে 
নিন্মিত চাদর ব্যবহৃত হয় ; 
(৪) কম্বল--শীতকালে ব্যবহার্য, (গ) কিরূপে শব্যা! পরি- 
পরিষফণার ও পরিচ্ছন্নতা (গ) ফ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা বায়? 


পাঠ-লিপি,-মালাগাথা । ১৭৫ 


পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শয্যায় শয়ন 
করিলে স্ুনিদ্রা ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়; 

দৈহিক শ্রমাভ্যাস - শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে দৈহিক শ্রমাভ্যাস নিম়্- 
লিখিত রূপে শিক্ষা দিবেন । 

মালাগাথ!--গুটীগুলি কিরূপ ভাবে সমন্বয়ে ছিদ্র করিতে হয়). 
কতকটা গুটাতে একটা মালা হয়, কতটা গুটার মালা লোকে গলায় 
পরিয়! থাকে, কতটা গুটার মাল! দ্বারা জপ করিতে হয়, তত্তং সংখ্যা 
শিক্ষকগণ ছাত্র দিগকে নিরূপিত করিয়! দিবেন ; মালার ছুই মাথা একত্র 
করিয়া তাহাতে কিরূপ সুক্ম গুটী লাগাইতে হয় এবং মালাগুলি কিরূপ 
যত্বে রাখিতে হয় এবং সেরূপ সরু অথচ শক্ত স্ৃতার মাল! গাঁথিতে হয় 
তাহা শিক্ষকগণ বলিয়া দিবেন । 

নানাবিধ প্রকারের থলিয়া ছাল! চট ইত্যাদির বুনন কার্য্য নিয়লিখিত 
রূপে শিক্ষা! দিতে হইবে। প্রথমতঃ স্ৃঠাবয়ন 
নিজেরা শিক্ষা করতঃ ছাত্রদ্িগকে উহা! দেখাইয়া 
দিবেন, ছাত্রগণ তাহাদের উপদেশমতে বুনা কার্ধ্য করিতে পারে 
কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; ভুল ভ্রান্তি দেখিলে ততক্ষণাঁৎ 

ংশোধন করিয়া দিবেন । 
কর্দম প্রতিকৃতি । শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে কিরূপে কাদা 

দ্বারা কৃত্রিন গুলি, গোলা, গোলাকার পাত্র অঙ্গুরী এবং নানাবিধ ফল 
প্রস্তুত কর! যায় তাহার প্রক্রিয়া! শিক্ষা দিবেন ; কিরূপ কর্দমের আবশ্তক, 
কোন প্রকারের বস্ত প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণে উহা মর্দন করিয়া 
লইতে হয় কতদুর ঘন বা তরল করিতে হয় ভিন্ন ভিন্ন বস্ত নির্মাণার্থে 
কি পরিমাণে কর্দম ব্যবহার করিতে হয়, কি পরিমাণে উত্তাপ দিতে হয় 
এবং উহা! কিরূপে সংস্থাপত রাখিতে হয়; তত্তাবৎ শিক্ষকগণ ছাত্র- 
দ্রিগকে বলিয়া দ্রিবেন, যখন ছাত্রগণ এ সকল কৃত্রিম মুগ্ময় বস্ত সকল 


সুত্র বয়ন। 
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গ্রাস্তত করিতে সক্ষম হইবে তখন ছাত্রদিগকে ক্রমশঃ পুতুল, পাখী, গো, 
অশ্ব, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতে 


হইবে। 


পাঠলিপি ! 


পাঁঠলিপি ;-- 
বিষয় 
১ম--মুচনা কে) 


২য়-উপকরণ (খ) 


৩য়--ম।ল! গাথান (গ) 


৪র্থ__মালার প্রব্জারভেদ (ঘ) 


৫ন-_বিশেৰ উদ্দেগ্ত (উ) 


মালাগাথা ৷ 


গ্রথ! 

(ক) পুবব পাঠে ছাত্রগণ পাতা ও 
ক।গজ কাটার যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে 
তৎসহ মাল। গাথর সম্পক দেখান । 

(খ) কাচ, মাটি, বীজ বা ফল, স্থুচ 
বাচিকণ. শলাকা, মতা, পাঠ. শন, 
ইত্যাদির প্রয়োগ দেখান । 

(গ) ছিদ্র করাও সূতা! দংযোগ 
দেখান । 

(ঘ) বিনাহতে মাল। গাথ। দেখান ; 
নানাবিধ মাল। 

(ড) শিশুগণের চক্ষু ও হস্ত ইত্যাদি 
অঙ্গের কায শিক্ষা দেওয়া, শিশুগণের 
স্ব(ভাবিক আনন্দ ও তদনুরূপ তাহাদের 
মনে।যোগ আকর্ষণ কর।। 


(১) শিক্ষকগণ এবিষয়ে কেবল পুস্তক পাঠে জ্ঞনলাভ করিতে ও ছাত্রদিখতে শিক্ষ 
দিতে পারিবেন ন'। তাহাদিগকে কৃত্রিম ভদ্রতার বন্ধনী বিচ্ছিন্ন করিয়া কার্যযক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে হইবে, কখনও মালকরের নিকটে বসিয়া, কখনও ঘরামির! পারে দাঁড়াইয়া, কখনও 


পাঁঠলিপি,--হুচ | ১৭৭ 


মালারগাথ। | 

৬ষ্ঠ--সালার ব্যবহার (চ) চে) ফুলের মাল! গলায় ধারণ করিতে হর 
কাণ্ঠের মাল দ্বারা জপ করা যায়; 

৭ম--সারসংগ্রহ (ছ) (ছ) ভিন্ন ভিন্ন উপকরণে আবশ্তক মত 
ছিদ্র করিয়৷ মাল! গথ। ও বাবহার শিক্ষা । 

পাঁঠ-লিপি-_সুচ ; 
বিষয় প্রথ। 
(৯) কিরূপে প্রস্তত হয়? নরম আমরা কি দিয়া শেলাই 
ইম্পাতের তার দ্বারা স্থচ কে) প্রস্তত করি? হৃচ; 


হয়, প্রত্যেক খণ্ডে ছুইট। স্ৃচ হইতে 
পারে এরূপ লম্বা ভাগে তার কাটিতে 
হয়, এবং হারের এ সকল ভাগ একক্রে 
গোছ বাধিতে হয়; 

(২) ছিদ্র করা--তার খণ্ওের 
এক মাথা কিঞ্চিৎ প্রসারিত বা চেপ্ট! 
করিয়া পাঞ্চ (খ) দ্বারা ছিদ্র করিতে 
হয় 

(৩) হুচের মাথা তীক্ষ করা, 
প্রস্তর নিশ্মিত চাঁকা বা যাঁতা ঘূর্ণন 
কালে তত্ঘর্ষণে স্ুচের মাথা তীক্ষ 
হয়; কারিকর এক গোছা তাঁর কাটা 


(ক) একটা স্চ হাতে 
করিয়া তত বিবরণ ছাত্র গণকে 
শিক্ষা দিবেন? 

(খ) যন্ত্র বিশেষ সুবিধা 
ঘটিলে ইহা দেখাইতে হইবে ; 


ব1 কুস্তকারের গৃহে পদার্পণ করিয়া এ বিষয় শিক্ষ। করিতে হুইবে, এবং তৎপর ছাত্রদ্দিগকে 
শিক্ষ! দিতে হইবে । এ বিষয়টী শিক্ষার্থে কেবল পুস্তকের বিদ্ার উপর নির্ভর করিলে 
পওভশ্রম কুইবে। ইহা ভালরূপে মনে রাখিতে হইবে যে এবিষয়ে মুখস্থ করিবার কিছু নাই, 


দেখিয়াশিখিবার সমন্ই ঞাছে। 


৯ 
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চাকার উপরে ধরিলে চাকা যখন 
গ্ুরিতে থাকে তখন প্রত্যেক তার 
খণ্ডের অগ্রভাগ তীক্ষ হয়; প্রত্যেক 
দক্ষ কারিকর ঘণ্টায় ৭০০০ তার খণ্ডের 
অগ্রভাগ চোকাইতে পারে; ছিদ্র 
করার সমর তাঁর কাটা বক্র হইলে উহা 
প্রথমে জল মগ্ন করিয়া তৎপর গরম 
পাত্রে রাখিলে উহা! সোজা! হয়; 
এইরূপে নিন্দিত হাজার হাজার শ্ুচ 
সাবান ও তৈলাক্ত কাপড়ে মৌরক 
করিয়া বিক্রীর জন্য দেশ বিদেশে 
পাঠান হয় ) 

(৪) ব্যবহার-__ 

(ক) পোষাক প্রস্তত করিতে 
সুচের প্রয়োজন হয় ; 

(খ) অস্ত্র চিকিৎসাঁতে হুচের 
প্রয়োজন হয়; 

(গ) পুস্তক বাধিতে ও অন্তান্ত 
বহু কাজে হৃচ ব্যবহৃত হয়; 

(১) উপদেশ, () শ্রম বিভাগ 
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(ড) যে বস্তকে আমরা 
যৎসামান্ত মনে করি, তাহাই 
প্রস্তুত করিতে কত কে্োককে 
খাটিতে হয়; খনি হইতে 
ইস্পাত উত্তোলনের পর 
ক্রমে ১২০ জন. কারিকরের 


লিখন । ১৭৯ 


হাত ঘুরিলে সচ প্রস্তত হইতে 
পারে, 

“হ্ুচের স্ুুগ্ডণ দেখ নয়ন 
ভরিয়া । ছেড়া বাস জোড়া 
দেয় শেলাই করিয়া : 


লিখন । 


হস্তলিপি শিক্ষ। দিতে শিক্ষকগণ গ্রধানতঃ তিনটা উদ্দেশ্ের প্রতি 
লক্ষ্য করিবেন ; হস্তলিপি স্পষ্ট, পাঠোপযোগী সুশ্রী 
এবং দ্রুত হওয়া আবশ্তক; পারসীর অনুকরণে 
অনেকে এত অস্পষ্ট ও জড়াইয়া ( জড়ালেখা ) লিখিতেন যে অনেক সময় 
স্বয়ং লেখকগণও তাহা পড়িতে পারিতেন না, সম্প্রতি সে প্রথা দূর 
হইয়।ছে, অধুনা স্পষ্ট স্ুত্| অথচ দ্রুত লেখাই আদরণীয়, উচ্চ প্রাইমারী 
ও মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রগ্ণ শুদ্ধ ভাষায় দ্রুত লিখিতে 
অভ্যাস করিবে; শিক্ষকগণ হস্তলিপি শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত উপদেশ 
গুলি স্মরণ রাখিবেন। 
(ক) ছাত্রগণের লিখিত প্রত্যেক পংক্তি ও শব্দের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা 
করিবেন, তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু ফেলিয়া যাইবেন না । 
(খ) কখনও পাঠ্য বিষয়, কখনও তদ্বহিভূ্ত বিষয় লিখিতে দিবেন 
এবং তন্দ্রা তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। 
(গ) ছাত্রগণের ভ্রমসংশোধনার্থ অবাধে ব্রাক বোর্ড ব্যবহার 
করিবেন; শ্রেণীর সাধারণ ভ্রম প্রমাদ ব্র্যাক বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা 
দিবেন? প্রত্যেক ছাত্রের বিশেষ বিশেষ ভ্রম তাহাদের খাতায় সংশোধন 
করিয়! দিবেন । 


মন্তব্য । 


০১৮০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 

€ ঘ) উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ তাহাদের পরম্পরের লেখা পরীক্ষা করিবে 
এবং পরম্পরের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিবে । 

(উড) যাহাদের লেখা ভাল নয়, তাহাদের নামের তালিকা করিতে 
|স্ুইবে এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত লেখার পাঠ দিতে হইবে । 


(চ) সুন্দর হস্তলিপির জন্য পুরস্কারের বন্দোবস্ত করিলে ভাল 
লিখিতে ছাত্রগণের উত্সাহ বদ্ধিত হইবে। 





ও 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
পন্র লিখন। 


১। গোপনীয় বিষয়ের কিন্বা সাধারণ কার্যযো- 
পলক্ষে লিখিত পত্রের পার্থক্য জানা আবশ্তক ৷ 
' (ক) বন্ধু বান্ধবের নিকটে স্ব স্থ পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গল, বিবাহ, 
“উবলবাস।, স্বেহ, মমতা, সুচক যে পত্রাদি লিখিত হয় তাহাকে গোপ- 
'নীয়' পত্র বলা হয় । 
(খ) জমিদারী, মহাজনী, ব্যবসা, তেজীরতী, রাজকীয় কাধ্য 
ইত্যাদি উপলক্ষে বে পত্র লিখিত হয় তাহাকে বৈষয়িক পত্র বল! যাইতে 
পারে। 
$০, এ গোপনীয় পত্রের পাঠ ও শব্ধ প্রয়োগ সাধারণতঃ পত্র লেখক 
ওন্পিহীতার পরস্পরের মানসিক ভাব, সম্পর্ক ভক্তি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর 
করে| 
' কার্য দিষয়ক পত্রের পাঠ ও শব্দ প্রয়োগ পত্রলেখক ও গৃহীতার 
ন্পাঁরিবারিক রীতি সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থা এবং পদমর্যাদার 
উপর নির্ভর করে। 


পত্র লিখন। 


পত্র লিখন । ১৪৬ 


(২) পত্রের ভাষা যত সহজ হয় ততই ভাল; গোপনীয় 'গাত্রের 
আকার যদ্দিও পত্রলিখকের মানসিক ভাবের উপরে অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে তথাঁচ উহার ভাষা সহজ করিতে কোন আপত্তি হইতে,পারে 
না) কিন্তু কার্ধ্বিষয়ক পত্রার্দি অবশ্ঠই সহজ ভাবায় ও যথ্বান্বন্থুর 

ক্ষেপে লিখিতে হয়, কার্য্য বিষয়ক পত্রাদিতে এক বিষয় পুনরুক্তি 
করিয়া উহার আয়তন বৃদ্ধি করিলে পত্রগৃহীতা উহা পড়িতেই বিরক্ত 
হয় অথবা! উহার দীর্ঘায়তন দেখিয়া অপঠিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখেঃ 
এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভাষা সহজ করিতে যাইয়া ডিস 
অশুদ্ধ বা নিতান্ত ইতর ভাষায় পরিণত না করেন; এবং কার্য বিষ 
পত্রাদদি সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে বলিয়াই বক্তব্য বিষয়ের কোঁনটী, যেন 
অপ্রকাশ্ত না রাখেন । কে 

(৩) বলা বাহুল্য থে সুন্দর হস্তলিপির ন্যায় আদরণীয়্‌ : ক্স্ত 
আর কিছুই হইতে পারে না এবং হস্তলিপি সুন্দর করা কিছু কঠিন্কাজ 
নহে পাঠ্যাবস্থায় কিঞিৎ মনোযোগ পূর্বক সুন্দর হস্তলিপির অন্গুক্ুরণ 
করিলেই নিজের হাতের লেখা স্থৃশ্ী হইয়া উঠে। | 

(৪) ভাল কালী, ভাল কলম ও ভাল কাগজ বা পাতা ন' ী 
হস্তলিপি কদাচ সুপ্রী হইতে পারে না তাঁই একটী প্রাচীন কথা আছে যে_ 

"কালী কলম পাঁত, তবে লেখা জাত” 

(৫) লিখিতব্য বিষয় পূর্বে বিশেষ চিত্ত করিয়া লইতে হয়, 
বিরক্তি ক্ষতি জনক বা আকস্মিক ঘটন সম্বন্ধীয় পত্রার্দি পাইলে যতর্ষণ 
মানসিক উত্তেজন! প্রশমিত ন! হয়, ততক্ষণ তদুত্তর লিখিতে তক্ষাস্ত 
থাকিবে । মন প্রশাস্ত না হওয়৷ পর্য্যস্ত কোন পত্রাদি বিশেষতঃ কার্ট 
বিষয়ক কোন পত্র লিখিবে না । ঘি 
(৬) শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে নিদিষ্ট বিষয়ে পত্রাদি 
লিখিতে দ্রিবেন এবং তাহাদের লিখিত পত্র সংশোধন করিয়া দিবেন । 


১৮২ উচ্চ-বাঙগালা-শিক্ষা-বিধি | 


(৭) পত্রে সন তারিখ দ্বিতে হইবে । আধুনিক প্রথামতে পত্রের 
শীর্ষে দক্ষিণ ভাগে লেখকের ঠিকানা ও সন তাঁগ্খি লিখিতে হয় । প্রাচীন 
রীত্যান্থসারে পত্র সমাপ্তির পর নিয়ে সন তারিখ £লিখিলেও কোন 
আপত্তির কারণ নাই। কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির নিকটে কি কি পাঠ 
লিখিতে হয় এবং তত্সহ কতিপয় আদর্শ নিয়ে লিখিত হইল । 

(১) শিক্ষক, ও অন্যান্ত ভক্তিভীজন ব্যক্তিদের নিকটে নিম্নলিখিত 
পাঠ লিখিতে হয়) *্শ্রীচরণ কমলেবু” শশ্রদ্ধাম্পদেবু” “পুজ্যাম্পদেধু” 
পত্রের শিরোনামাঁতে নিয় লিখিত পাঠ ব্যবহার করিতে হয়; “পরম 
পূজনীয়”” “ভক্তি ভাজন” “পুজ্যতম”” ইত্যাদি। 

পত্র সমাপ্তি কালে “আজ্ঞাহয়'* ““কৃতার্থ হইব” চরিতার্থ হইব” 
“একান্ত বাধিত হইব” ইত্যাদি শব প্রয়োগ করিতে! এবং,মঙ্গলামঙ্গল 
লিখিতে হয় । 

পত্রের লিখিত বিষয়ের নীচে স্বাক্ষর করিতে হয় ম্বাক্ষরের উপরে 
নিম্নলিখিত শব্ধ প্রয়োগ করিতে হয়। 

“আশীর্বাদাকাজ্ষী” “চিরান্ু গত” *“সেবকাধমক” ইত্যার্দি। 


আদর্শ পত্র। 


বড়বাসালিয়া। মাইনর স্কুল। 
২২শে ভাদ্র ১৩০৮ সন। 
্রীপ্রীচরণ কমেলেফু। 
প্রণিপাঁত পুরঃসর নিবেদন এই গত রাত্রি হইতে আমার জর হওয়ায় 
আমি অদ্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, অন্ুগ্রহপূর্ব্বক 
আমাকে এক দিনের বিদায় দিতে আজ্ঞ! হয় নিবেদন মিতি । 
আশীর্ধাদাকাজ্ষী। 
শ্রীঅমৃতলাল দাস 


কার্য্বিষয়ক পত্র। ১৮৩ 


উহার শিরোনাম | 
পরম পৃজনীয় 
শ্রীযুক্ত শগীন্দ্রনাথ ঘোষ 


মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের শ্রী ্রীচরণ কমলেষু। 
০ 


কনিষ্ঠ ভ্রাত! ছাত্র ও অন্তান্ঠ স্নেহাম্পদ ব্যক্তিদের নিকটে নিম্নলিখিত- 
পাঁঠ ব্যবহার করিতে হয় । 

“কল্যাণবরেষু”  “দীর্ঘজীবেধু” “ন্নেহাষ্পদেবু'” - “প্রাণাধিকেষু” 
“প্রাণ প্রতিমেষু” প্রীতিভাজনেধু” 

শিরোনামাতে “পরম কল্যাণবর” “পরমন্নেহাম্পদ” ইত্যাদি । 

পত্রারস্তে “মঙ্গল কামনা করিতেছি” “আশাবাদ করিতেছি” “দীর্ঘ 
জীবন কাঁমনা করিতেছি” ইত্যা্দ শুভকামনার্৫থক শব্দ প্রয়োগ করিতে 
হয় এবং উহার সমাপ্তি কালে পস্থখী হইব” “সন্তুষ্ট হইব” পনিশ্চিস্ত 
হইৰ” ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয় । 

সমপাঠী বন্ধুবান্ধবের নিকটে পত্রাদি লিখিতে নিয়লিখিত পাঠসমূহ 
ব্যবহার করিতে হয় । 

“প্রিয়তমেষু”” এপ্রিয়বরেবু” “প্রেমাধারেষু” “ন্েেহাধারেষু” «অভিন্ন 
হদয়েষু” 








কার্য্যবিষয়ক পত্র । 


উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের নিকটে পত্রাদি লিখিতে নিয়লিখিত পাঠ ব্যবঃ 
হার করিতে হয়। | 

মহামহিমেষুং প্রবল প্রতাপেষু, মহুমার্ণবেষু$ ইত্যাদি । 

নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের নিকট পত্রার্দি লিখিতে নিয়লিখিত পাঠ 
ব্যবহৃত হয়; ূ 

“সুচরিতেষু* কল্যাণবরেষুঃ লক্ষপ্রতিষ্ঠেযুং বরাবরেষুং যশোভাজনেষু* 


১৮৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


সত্রীলোকদের নিকটে পত্রাদি লিখিতে উল্লিখিত পাঠসমূহের আবশ্তকা- 
নুরূপ পরিবর্তন করিতে হয় । 


আদর্শ তমস্তুক | 
দলিল গৃহীতা প্রী-_ পিতার নাম ৬ 
নিবাস &্টেশন ও সবরেজিষ্টার থান। 
জেলা জাতি ব্যবস! ববাবরেস্ত 
দলিল দাঁতা শ্রী পিতার নাম ৬ 
সাকিন ষ্টেশন সবরেজিষ্টী থান! 
জেল! জাতি ব্যবসা কম্ত তমণুক পত্রমিদং 


কার্যঞ্চাগে আমার প্রয়োজন বশতঃ আপনার তহবিল হইতে অদ্য ম£ 
১০০২ (এক শত) টাকা কঙ্জ লইলাঁম উক্ত টাকা আদায়ের তারিখ পর্য্্ত 
মাসিক শতকরা ১২ টাকা হারে স্থ্দ দিব আগামী সনের 

মাসের তারিখে সদর সহ সম্পূর্ণ টাকা একযোগে পরিশোধ 
করিব যদ্দি একযোগে পরিশোধ করিতে না পারি তবে যখন যে টাকা 
দেই তাহা অত্র তমণুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল দিব কিংবা আপনার নিকট 
হইতে রীতিমত রসিদ গ্রহণ করিব এবং আপনার প্রাপ্য টাকা ময় সুদ 
পরিশোধ না করিলে আপনি আদালতে অত্র তমশুকের বলে নালিশ 
করিয়া আমার স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নিলাম অথবা আমাকে আবদ্ধ 
করিয়া আপনার প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, 


প্রতদর্থে' অত্র তমগুক লিখিয়া! দিলাম ইতি সন তারিখ 
লেখক ও সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা । 
জমা-খরচ | 


: সেহা আমদানী বাবদে জমীদাগী ও মহাজনী তেজারতী ইত্যাদি 
হরিয়েক বিষয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব, মালিক জমিদার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র 
পাঁল চৌধুরী সাং সন তারিখ বার । 


টরেজারিতে টাকা পাঠানের চালান । ১৮৫ 








জম খরচ 
চাউল খরিদ 
কিং রামদেবপুরের খাজানা মাং ক্লষ্ণচক্দ্র সিংহ 
মাং গ্রীনাথ কৈবর্ত ১/ মণ ৪২ 
মোতাবেক চালান নং ৫০২ মত্স্ত খরিদ মাং তথ! 9০ 
মাণিকগঞ্জ আরত হইতে মাহিয়ানা দেন! গদাধর দে 
তামাক বিক্রীর মূল্য, মোঃ রসিদ ৫. 
মাং শিবচন্দ্র সাহা করজ দাদন 
মোতাবেক চালান নং ২৫২ রামসুন্দর চৌধুরি 
উমানাথ ভট্টাচার্য হইতে সাংনিমতলা মোঃ তমশুক ৩০৭ 
লগ্রী টাকার সুদ আদায় 
মাং রসিক তাকাদগির ২০২ মোট নি 
মোট ৯৫২ 
ওয়াশীল ৩৯৭০ শী 
খাজাঞ্জি 





৫৫৮০ মঃ পঞ্চান্রটাক! চৌদ্দ আনা । 
পরের দিনের জমার সহিত এই ৫৫৮৪০ সাবেক তহবিল উল্লেখে বোগ 
দিয়! তাহ! হইতে এ দিনের খরচ বাদ দিলেই প্রাত্যহিক জম খরচ 
প্রস্তুত হইবে । 
মহাঁজনী খসরা | মহাজনী কারবারে সর্ধপ্রকারের আয় ব্যয় 
খরচ বিক্রী হিসাব ইহাতে লিখিত হয়, ইহা হইতে পাঁকা জম! খরচ ব৷ 
রোকর প্রস্তত হইয়! থাকে । 


টে জারিতে টাকা পাঠানের চালান । 
১ নং একারুণ্টেন্টের নহ754552558 
(স্থানের নাম ),১০*****ট্জোরী, বঙদেশ 


১৮৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


সন্‌ তারিখ 
মারফত শ্রী. ........ 
1 হানার 
নৌ ট১১১০১৮০ 
রৌপ্য মুদ্রা--..-. 
তাত্র মুদ্রা,**** 

2758 

(অঙ্কে ও অক্ষরে ) মোট প্রেরকের সাঁক্ষর 
পরীক্ষান্তে জমা করা গেল াক্ষর, শ্রী.***** 
(যে স্থান হইতে পাঠান বার তাহার নাম ),**-., 
সন তারিখ 


মহাজনের গোমস্তাগণ প্রায়শঃ রোঁকা ব পত্র সহ টাঁকা মহাজনের 
গদীতে পাঠাইয়া থাকে | 


রেহানী তমশ্ডক। 
দলিল গৃহীত৷ ইত্যাদি--দলিলদাঁত। ইত্যাদি 
ঠ লে 
কৃন্ত রেহানী তমণশুক পত্রমিদং কার্য্যঞ্শাগে আমি আপনার নিকট, 
হইতে মঃ ১০০২ (এক শত) টাকা কড্জর গ্রহণ করিলাম | ইহার সুদ শতকরা 
মাসিক ১২ টাকা হিসাবে দিব আগামী সনের তাঁরিখে 
সম্পূর্ণ টাকা মায় স্থুদ আদায় করিব যদি এক যোগে সম্পূর্ণ টাকা মায় 


সুদ আদায় করিতে না পারি তবে যখন যে টাকা দেই তাহা অন্ধ দলি- 
লের পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দিব তৎ্ভিন্ন ওয়াশীলের অন্ত কোন 'দাবী 


সাফ কওলা । ১৮৭ 


করিতে পারিব না, এই কর্জ টাকা মাঁয় সদ আদীয়ের মাতবরীতে 
আমার স্বত্ব দখলীয় নিম্ন তপশীলের লিখিত সম্পত্তি আপনার নিকটে 
রেহানে আবদ্ধ রাঁখিলাম, আপনার প্রাপ্য টাকা! মাঁয় সুদ আদায় না 
হওয়া পর্য্যস্ত এই সম্পত্তি দান বিক্রী, কোঁন প্রকাঁর হস্তাত্তর বা দাঁয় 
আবদ্ধ করিতে পারিব না স্বেচ্ছাপুর্বক আঁপনার টাক! পরিশোধ না 
করিলে আপনি আদালতে নালীশ করিয়া তপশীলের লিখিত সম্পান্তি 
ক্রোক নিলাম দ্বারা আপনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এই 
রেহানে আবদ্ধীয় সম্পত্তি বারা সম্পূর্ণ প্রাপ্য টাকা আদায় না হইলে 
আমার অস্ঠান্ঠ স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি ও আমাকে আবদ্ধ করিয়া আপনার 
টাক! আদায় করিয়! লইতে পারিবেন ইতি সন তারিখ । 


তপশীল রেহানী আবদ্ধীয় সম্পত্তী। 
লেখকের নাম, প্র 
সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা। 


সাফ কওলা । 


কম্ত সাফ.কওলা পত্র মিদং কার্য্যধ্শাগে আমার সাংসারিক কার্ষ্যে 
ও মোকদ্দমাতে বহু টাক! খণ করিয়াছি এখন এই খণ পরিশোধ না 
করিলে স্থদে মূলে খণের টাকা বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হইবে, 
আশঙ্কায় আমার সত্ব দখলীয় নিয় তপশীলের লিখিত সম্পত্তি যাহা 
জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টরী ৩৩৫ নং তৌজভুক্ত খারিজাতালুক বনামে 
বাহাছুর খ মৌজে চরসাগর বাষ্িক মঃ ১১ টাকা সদর জমাতে নির্দিষ্ট 
আছে কথিত তানুক ষোল আনারূপে হিন্তে।* আনীতে আমি পৈতৃক 
ওয়ারিসী স্থত্রে মালিক দখিলকাঁর আছি এইক্ষণ উক্ত তানুকের নিজাংশ 
হিঃ 1০ অ্ধাংশ 9০ আন বিক্রী করার প্রন্তাব করায় এবং আপনি 


১৮৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ॥ 


তাহা খরিদ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় উহার সর্বোচ্চ বাজার মূল্য মং ২০০০২ 
ছুই হাজার টাকা সাব্যস্থ করিয়৷ এবং মূল্যের কথিত মং ২০০০২ টাকা 
নগদ বুঝিয়া পাইয়া উক্ত তালুকের হিস্তে * আনী আপনাঁর নিকটে 
বিক্রী করিলাম, আপনি অদ্য হইতে কথিত তালুকে আমার সর্ব প্রকার 
শ্বত্বে শ্বত্ববান হইয়া প্রজাগণ স্থানে কর কবুলীয় গ্রহণ করিয়া কাটিয়া 
ভরিয়া! বাঁগবাগিচা লাগাইয়া কালেক্টরীতে আমার নামের পরিবর্তে উক্ত 
%* আনীতে আপনার নাম জারী করতঃ পুত্র পৌজ্রাদি উত্তরাধিকারিগণ 
ক্রমে ভোগতোছরূপ করিতে থাকিবেন উক্ত তালুকের হিঃ %* আনীতে 
আমার যে কোন হ্বত্ব স্বামীত্ব ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া 
আপনাতে বর্তিল ; এতদর্থে খারিজা তাঁলুক বিক্রর়ের সাফ কওলা লিখিয়া 
দিলাম ইতি সন তারিখ 


তপসীল বিক্রীত সম্পত্তি । 


জেল! ময়মনদিংহের কালেক্টরীর ৩৩৫নং তৌজিভূক্ত খারিজ! তালুক 
বনামে বাহাছুর খ। মৌজে চরসাগর যাহার বাধিক সদর খাজানা মং ১১২ 
টাকা ধাধ্য আছে, যাহা গবর্ণমেণ্টের সার্ভে ১৭ নং ভুক্ত বটে উক্ত 
খারিজা তালুক ষোল আনা রকমে আমার পৈতৃক শ্বত্ব।* আনার অদ্ধাংশ 
হি, %* আনি বিক্রীত হইল; এই বিক্রীত সম্পত্তি কথিত জেলার অস্ত- 
গৃতি ষ্রেসন ও সবরেজিষ্টরী ও থান! টাঙ্গাইলের এলাকাধীন বটে । 
লিখক ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষর 


সাহিত)। 

সকলেই জাঁনেন যে সাহিত্যের উন্নতি দ্বারা জাতীয় জীৰন গঠিত হয়। 
সাহিত্য চচ্চার আবশ্তকতা নন্বন্ধে বাগাড়ম্বরের 
প্রয়োজন নাই; সাহিত্য সভাতার অঙ্গ এবং সভ্য 
জাতি সমূহের সাধারণ সম্পত্তি, সাহিত্য চর্চ| দ্বারা একদিকে যেমন জ্ঞানা- 
জ্দিত হয়, অন্য দিকে তেমনই সাহিত্য-পাঠজনিত অশেষ সুখ অনুভূত 
হয়; সাহিতা আমাদের আত্মোতকর্ষের সোপান; এ বিষয় শিক্ষাদান 

করিতে শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন £-_- 

(১) যাহাতে ছাত্রগণের সাহিত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মে 
তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং বাহাতে তাহাদের সাহিতাগ্রীতি সংসার 
ক্ষেত্রেও তাহাদের অন্ুগমন করিতে ও তাহাদের সন্পুখে সাহিত্যানুরাগের 
নুখোৎ্স খুলিতে পারে ; তন্রপে সাহিত্য শিক্ষা দিতে হইবে স্ুলেখক- 
গণের লেখা ভালরূপে বুৰিয়া মুখস্থ এবং তাহাদের লিপিকৌশল পর্যা- 
লোচন! করিলে ছাত্রগণের সাহিত্যান্থরাগ জন্মিতে পারে ; প্রকৃত সাহিত্যা” 
সুরাগ এবং পরীক্ষকের সন্তোষার্থে সাহিত্যচ্চা এই উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য তাহ! শিক্ষক ভালরূপে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন ; 
পাঠ্যতাঁলিক। ভূক্ত গণ্য পুস্তকের উৎ্ক্টাংশ ব্যাখ্যা ও আবৃত্তি করিতে 
দিবেন এবং যে অংশ আবৃত্তি করিতে দিবেন ছাত্রগণ তাহার প্রকৃত 
অর্থও সৌন্দর্য্য বুৰিতে চেষ্টা করিবে ; সাহিত্য রচরিতা গণের জীবনী 
ও লিপি-কৌশল শিক্ষা না দ্রিলে শিক্ষকের কর্তব্য সমাধা হইবে না । 

উপরে বলিরাছি যে প্রসিদ্ধ লেখকগণের লেখা মুখস্থ করা সাহিত্য 
শিক্ষার অন্ততম উপায় ; নব শিক্ষা বিধিমতে নীতি- 
কথাপুর্ণ কবিতা মুখস্থ করা সাহিত্য শিক্ষার অঙ্গ 
স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে | যথারীতি পাঠ শিক্ষা 


মন্তব্য । 


হুনীতিপুর্ণ 
কবিত। মুখস্থ কর]। 


১৯০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


দিবেন; পদ্যকে গণ্য করা» ব্যাকরণ ঘটিত বিষয় বর্ণনা, ব্যাখ্যা! ইত্যাদি 
ছাত্রদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দিবেন; কবিতাগুলির অর্থ ভাষা এবং 
ভাবগত কোন বিশেষত্ব থাকিলে তাহার উল্লেখ করতঃ তৎ্প্রতি 
ছাত্রগণের অনুরাগ জন্মাইতে হইবে তৎপর ছাত্রগণ এ কবিতা গুলি 
মুখস্থ করিবে, হয়ত প্রথমে তাহার! উহা ভাল রূপে না বুৰিয়াই মুখস্থ 
করিবে-_কালক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহারা উহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিবে; মিত্রাক্ষরে লিখিত কর্বতা মুখস্থ করা সহজ ও আবৃত্তির পক্ষে 
স্থবিধা জনক | 

বয়স্ক ব্যক্তিগণের সাহিত্যচ্চ হইতে বালকগণের সাহিত্য শিক্ষা 
যে অনেকাংশে ভিন্ন কথ! তাহ! শিক্ষকগণকে সর্ব প্রথমে মনে রাখিতে 
হইবে; ভূত প্রেত রাক্ষসাদির বর্ণনা দ্বারা স্ৃকুমার- 
মতি বালকগণের মাঁনস-ক্ষেত্রে যে কুসংস্কারের বীজ 
রোপিত হয়, তাহা! আজীবন স্থায়ী হয়,তদ্বার! তাহাদের সমূহ ক্ষতি জন্মে; 
নানাবিধ চিত্র বিচিত্র সাহিত্য পুস্তক শিশুগণের হাতে দ্রিলেই যে 
তাঁহাদের সাহিত্য শিক্ষার স্বন্দোবস্ত কর! হইল ইহা মনে করাও ঠিক 
নহে; তদবস্থায় ভার বাহী গর্দভের স্তায় বালকগণ বহু পুস্তকের ভারে 
অভিভূত্ত হইয়া পড়ে__সাহিত্যের আস্থাদ গ্রহণ করিতে আদৌ সক্ষম হয় 
ন।; তৎপর সাহিত্য পুস্তকে বালকগণের হুর্ববোধ্য ঘটনা, স্থান বা গুণের 
বর্ণন। পড়িয়। তাহাদের কোনই লাভ হয় না; বাল্কগণের উপযোগী 
সাহিত্যগ্রন্থ রচয়িতাঁদিগকে বালকগণের চক্ষে চাহিবার শক্তি অর্জন 
করিতে হয় নতুবা! তাহীর! শিক্ষাদান কার্ধ্যে কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
না; বালকগণের বুদ্ধি ও ভোগবৃত্তিকে কল্পনার তুলিতে অথ! অতি 
 ব্ঞ্জিত করিয়া তাহাদের জন্য সাহিত্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে 1বষম কুফল 
ফলিয়! থাকে ; অনেকেই বৃথা আশ! করেন যে বালকগণ প্রবীণদের স্তায় 
নানা বিষয়ের গুঢ় উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারে এবং সুক্মভাব পরিগ্রহ 


বালকগণের সাহিত্য.। 


সাহিত্য । ১৯১ 


করিতে সমর্থ হয়; এইজন্য যে সমন্ত গল্প কেবল বালক বাঁলিকাঁগণের জন্ত 
রচিত ও প্রকাশিত হয় তাহা প্রায়শঃ বালকবুদ্ধির অনায়ত্ত হইয়া থাকে । 

ভাঁষা-_ভাষা দ্বার! প্রধানতঃ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাবিত হয়, যথা-_(ক) 
একের জ্ঞান অপরের নিকট প্রকাশ করা যায়» এবং (খ) নৃতন নৃতন জ্ঞান 
লাভ করা যায় ) ঘখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের উচ্চ জ্ঞান চচ্চার 
ফল, ভাষা দ্বার! জন সমাজে প্রকাশিত হয় তখন আমরা ভাষার গুরুত্ব 
অনুভব করিতে সক্ষম হই ; শিক্ষকগণ মনে রাখিবেন যে ভাষার 
উতৎকর্ষও সাহিত্যের উন্নতি প্রায় একই কথা । 

ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়মিত ও স্ুশৃঙ্খলিত করে; ভাঁষা জ্ঞান জন্মিলে 
ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হয়, ভাষা ছাড়িয়া ব্যাকরণ 
শিক্ষা দেওয়াও যে কথা জলে অবতরণ না করিয়। 
সম্তরণ শিক্ষার চেষ্টাও সেই কথা ; ভাষার সাধারণ জ্ঞান ন! জন্মিলে 
বাঁলকগণ ব্যাকরণের রূক্ষ নিয়মমাঁলা আয়ত্ত করিতে পারে না শিক্ষকগণ 
ব্যাকরণের সুত্রগুলি মুখস্থ করাইয়! ক্ষীস্ত থাকবেন না, তাহারা যাহাতে 
উহা বুঝিতে এবং আবশ্যক মতে নুতন বিষয়ে প্রয়োগ করিতে 
পাঁরে তগ্প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

সাহিত্য প্রধানতঃ ছুই ভাঁগে বিভক্ত পদ্য ও গদ্য ; কবিতা সহজেই 
মুখস্থ কর! যায়, নীতি কথা পূর্ণ কবিতা সমূহ মুখস্থ করাইতে হইবে, 
শিশুকালে বে কবিতা মুখস্থ কর! যায় তাহা! আজীবন স্মরণ থাকে, এবং 
সংসার জীবনে এঁ সকল নৈতিক ভাব অনেক সময় আমাদের স্বভাবে 
প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 

কোঁন অক্ষর বা শব্ধ কিরূপে বিশুদ্বভাবে উচ্চারণ করিতে হয় 

হার শিক্ষকগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত ছাত্রদিগকে 

তাহা শিক্ষা দিবেন। পুর্ধ্ব বাঁজলার বিদ্যালয় সমূহে 

গুবেশ করিলেই বোধ হয় বাঙ্গলা ভাষার যেন মা বাপ নাই, 


ব্যাকরণ । 


১৯২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 


শকঝোৌচ্চারণের দিকে ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও বিন্দুমাত্র মনোষোঁগ 
নাই। শৈশবকাল হইতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অভ্যস্থ না হইলে 
পরবর্তী জীবনে সে অভাব কখনও পুরণ হইতে পারে না। শব্দ বা 
পদ উচ্চারণ দ্বার! ছাত্রগণের অর্থবোঁধ জন্মিয়াছে কি না শিক্ষকগণ তাহ 
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, তুম্থ ও দীর্ঘ উচ্চারণ, দাঁড়ী, কমা, ইত্যাদি 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষার পথে বিশেষ সুবিধ। হয়। 
রচনা অভ্যাস দ্বারা ছাত্রগণের মনোবৃত্তির পরিচালন! এবং বিকাশ 
হর, তৎসছ তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষ! লিখিবার অধিকার জন্মে, অতএব 
শিক্ষকগণ ছাত্রদ্দিগকে প্রবন্ধ রচন| করিতে শিক্ষা দিবেন; ছাত্রগণ 
পরিজ্ঞাত বিষয়ে রচনা লিখিবে ; শিক্ষক আবশ্যক 
মতে ছাতব্রগণের রচনা সংশোধন করিয়া দিবেন । 
কবিতাগুলির ব্যাখ্যা! গদ্যে প্রকাশ কারতে দ্িবেন) পদ্য কিরূপে 
ছন্দে ও তালমানের সঙ্গে পড়িতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে হইবে? 
কৰিত৷ আবৃত্তির জ্ঞানের উপরে উহার মাধুর্য অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। 


রচনা শিক্ষা । 


পাঠ লিপি। 

গদ্য শিক্ষা ৷ 
“গোলাপ ও গন্ধরাজের মিকটে পলাশ এবং শিশুল ও স্থান পায় 
তাই বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে এই শৈশব কুন্থুম লইয়া উপস্থিত হইতে 


সাহসী হইলাম 1৮ 
বিষয়। প্রথ। | 
১। নুচনা (ক) (ক) পূ্বববন্তী পাঠের সঙ্গে বর্তমান পাঠের 
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সম্বন্ধ উল্লেখ । 
₹। গদ্য ইহার সার্বজনিন ব্যবহার (খ) খে) বালক ও বুদ্ধের হন সকল কাজে 
€ 001$51581 056) গদা বাবছার।' 


শিক্ষার আবশ্যকতা, পাঠাভ্য।স (গ) 


ও। শব্দার্থ ঘে) 


৪ ব্যাখ্য। (ড) 


৫) বাকরণ ও তত্প্রয়েগ (চ) 


৬। প্রতিশবা (ছ) শাব্দিক 


সাহিত্য | ১৯৩ 


(গ) হুম্বরে অর্থ বুঝিয়! দীড়ী কম৷ দেখিয়া 
পড়িতে শিক্ষা দেওয়া। 


(ঘ) শব দ্বারা যেয়ে বস্তব! 

প্রকটিত হয় তাহা বুঝন-্-যথ। 
“পলাশ” “শিমুল” ইত্যাদির কেবল প্রতিশব্দ 
প্রয়োগ না করিয়৷ তন্দার৷ প্রকচিত বৃক্ষ ও ফল 
প্রদর্শন করিতে হইবে; অভিধান খোঁজার 
অভ্যান। 

(ও) ছাত্রগণ।নিজ নিজ ভাষায় গ্রন্থকারের 
ভাব প্রক।শ করিবে। উদ্ধৃত পদটার ব্যাখ্যা, 
“যেমন সুগন্ধি গেলাপ ও গন্ধরাজের সহিত 
একই বাগানে গন্ধহীন পলাশ ও শিমুল স্থান পর, 
তদ্রূপ অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্যের সহিত এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ বাঙ্গাল! সাহিত্যে স্থান পাইবে আশায় ইহা 
প্রকাশিত হইল। ইহার ভাব সমুহ শৈশব 
কালে সংগৃহীত অর্থ ইহা আমার শৈশব কালে 
লিখিত হইয়াছিল। নীতি--নিজকুত বিষয়ে 
গৌরব না করিয়া নস্রতা ও হীনতা গ্রকাশই 
মহত্ব । 


(চ) ব্যোকরণঘটিত কোন বিশেষত্ব থাকিলে 
তদুল্লেখ যথা, 
সন্ধি-_সাহিত্য + উদ্য।ন-সাহিত্যে।দ্যান। 
সমাস--গন্ধের রাজ -গন্ধরাজ। 
প্রতায়--শিশু+₹-. শৈশব, 
উৎ+যা1+ অনট.-উদ্যান)। 
(ছ) সহজ সহজ পদ মধ্যে প্রতিশব্দগুলির 
প্রয়োগ শিক্ষা দেওয়া । 
১৩ 


১৯৪ 'উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


(জ) শব্দের বুৎপত্তির সহিত এঁতিহাসিক 


কোন ঘটনা সংস্ষ্ট থাকিলে তদছুলেখ-_যথা 
“সীতা” পহিন্দুকুশ”  “আর্যা  “গোলাপ* 
ইত্যাদি । গোলাপ ( গোল-পুষ্প+আপ-- 
জল) ফাঁসী ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 


(ঝ) পরিচিত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও তাহা 
সংশোধন কর]। 


পাঁঠলিপি_ পদ্য । 


“কামিনীর কমনীয় কভূষা হারে 
ছ্যতিমান্‌ মধ্যমণি যেমন সুন্দর ; 
সেইরূপ সমুদয় মেদ্রিনী মাঝারে 
আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর 1 


ইতিহাস (জ) 
৭। প্রবন্ধ রচনা বে) 
বিষয় 
১। সুচনা (ক) 


২। শব্দার্থ খে) ও প্রতিশব 


৩। গদ্য কর (গ) 


প্রথা 

(ক) শ্রুতিষধূর ও লালিত্যপূর্ণ স্বরে পদা 
পড়া। 

(খ) ছাত্রগণের বোখগম্া সহজ অর্থ ও. 
প্রতিশব্ধ প্রয়োগ ; যথা 

কামিনীর » যুবতীর ; 

কমনীয় -মনোজ্ঞ, ইচ্ছনীয় । 


(গ) আবম্তক মতে গদ্যে বাবহার্ শব্দ 
যোগে পদ্যকে গদ্যে প্রকাশ করাঃ যথা-- 
“কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভৃষা হারে ছাতিমান্‌ 
মধামণি যেমন হুন্দর, সেইরূপ সমুদয় মেদিনী 
মধো এক অতি মনোহর দিব্য স্থান আছে।” 


ইতিহাস । ১৯৫ 


এবং ব্যাখ্যা করা (ঘ) (ঘ) বালকগণের নিজ ভাষায় কবিতার 
ভাব প্রকাশ করা যথা--যুবতীগণের অতি প্রিয় 
অলঙ্করর গলার হারের মধাস্থিত মুল্যবান যি 
যেমন অতি সুন্দর ও আদরণীয় বস্তু, সেইরূপ 
মনুষ্যের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীমধ্যে জন্মভূমি 
অশেষ সুখকর £ এবং প্রাণের আরামদায়ক 
আদরণীয় স্থান ষটে। 

৪। ব্যাকরণ (উ) () ব্যাকরণ ঘটিত বিষয় শিক্ষাদান, যথা-_ 
সন্ধিংমন2+হর-মনোহর ; সম[স,_-কঠের 
ভুষা কভূষা যে হার-কণভুষহার ; প্রত্যয়, 
কানিনী-কাম্‌+ইন্‌+শ্্রীলিঙ্গে ঈ; কমনীয়-. 
কম+অনীয়, ছাতিমন্‌-ছ্যাতি +মতু। 

£। নীতি শিক্ষা (চ) (চ) জন্মভূমি সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম 
স্থান। প্রশ্ব--জন্মভূমিকে কবি কণ্ঠভূষাহারের, 
মধ্যণির সহিত তুলনা! করার উদ্দেশ্ঠ 'কি ? 

৬ং সার সংগ্রহ (ছ) বর্তমান পাঠের অধীত বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। 


ইতিহাস। 


ইতিহাস শিক্ষার নিয্লিখিত উদ্দোস্তের প্রতি, 
ছাত্রগণের মনোৌধোগ আকর্ষণ করিতে হইবে ; 
(১) অতীত কালের নানাবিধ ঘটন! বিবৃত কর! ইতিহাসের উদ্দেস্ঠয » 
স্বন্দর প্রণীলীতে ঘটনা বিবৃত হইলে তাহাতে মনোযোগ আকুষ্ট ও, 
বুদ্ধবৃত্তি কর্ষিত হইতে পারে । 
(২) স্থতি-শক্তির কর্ষণ ইতিহাস শিক্ষার অন্থতম উদ্দেশ্ত শৈশব' 
সময়ে স্বতি-শক্তি সতেজ থাকে ; ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা স্বৃতি-শক্তি ব্যবহৃত, 
ও কধিত হইতে পারে । 


মন্তব্য | 


১৯৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি , 


(৩) শিশুগণের কল্পননাশক্তি নেতীস্ত বলবতী, ইতিহাস শিক্ষা-কালে 
তাহার! সহজেই গত সময়ের ঘটনাবৰ বিশদ চিত্র তাহাদের মানসপটে 
অঙ্কিত করিতে পারে । 

(৪) ইতিহাস আমাদের নৈতিক উন্নতির সাহাধ্য করিতে পারে। 
ইতিহাসে মহৎ লোকদিগের জীবনী পাঠ করিলে আমর! নৈতিকবল 
লাভ করিতে পারি। ইতিহাস আমাদিগকে স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য 
ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষ। দেয়। 

(৫) ইতিহাস পাঠে ছাত্রগণের বিচারশক্তি বিবর্ধিত হইতে পারে; 
প্রত্যেক এতিহাসিক তত্তের কাঁধ্য ও কারণ বুঝিতে হইলে বিচারশক্তির 
পরিচালন! করিতে হয়; কিন্তু বালকগণের শিক্ষণীয় ইতিহাসে কারণ ও 
কাধ্যের সমালোচনার স্ুবিব! অভ অন্ন । 

(৬) শিশুগণের উপষে।গী ইতিহাঞ্ে2 পাঠের অভাব রহিয়াছে, নে 
প্রণালীতে ইতিহাস লিখিলে তাতে শিশুগণের মনোযোগ আকুষ্ট 
হইতে পারে তন্রপে কচিৎ্ এদেশে ইাতহাস লিখিত হয়। 

(৭) নিতান্ত সন্কীর্ণ জ্ঞান লইয়া! কেহই ইতিহাস শিক্ষা দিতে পারেন 
না) মনে করুন ছাত্রগণকে কোন একটী ঘটনা শিক্ষা দিতে হবে 
যদি শিক্ষকের তৎপুর্ব ও পরের এ্তিহাসিক জ্ঞান না থাকে তবে তিনি 
সে ঘটন। সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। 

(৮) ইতিহাস পাঠের সুচনাতে গল্প ও বর্ণনা কৌশলে শিশুগণের 
কন্পনা-শক্তি উদ্বোধিত করিতে হইবে ; তছুন্দেশ্তে হিন্দুস্থানের প্রাচীন 
অবস্থা এবং আদ্দিম অধিবাঁসিগণের অবস্থা! কিরূপ ছিল ইত্যাদি বিষয়ের 
বর্ণন। শিক্ষা দেওয়। যাইতে পারে। ইতিহাস শিক্ষার কুচনায় নিম্নলিখিত 
পাঠ দেওয়! যাইতে পারে-- 

(ক) আদিম অধিবাসী,আচার ব্যবহার,বুদ্ধবিগ্রহ-- 
বন্দু । 


ইতিহাস । ১৯৭ 


(খ) আর্ধ্যজাতির অভিধাঁন_ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, যুদ্ধপ্রণালী, 
বিধিব্যবস্থা, রাজকীয় ক্ষমতা-_ ্রাহ্দণ ও শূদ্র ইত্যাদি জাঁতিবিভাগ । 

(গ) বৌদ্ধ সময়--ধর্শ আচার ব্যবহার-_-অবনতি ও অন্তর্ধানের 
কারণ ; হিন্দুশক্তির অভ্যুদয় | 

(ঘ) মোঁপলমান রাঁজত্ব_ধর্ম আচার ব্যবহাঁরগত পরিবর্তন, শাঁসন 
ও বিচারপ্রণালী-_দেশের অবস্থা 1 

(৯) ইতিহান পাঠের দ্বিতীয় বিভাগে প্রকৃত ঘটন] বর্ণন! দ্বারা ছাত্র- 
গণের স্থতি-শক্তির উতৎ্কর্ধ সাধন করিতে হয় তদুন্েষ্রে প্রধান প্রধান 
ঘটনার সময় অবধারণ করিতে এবং এক রাজত্বকাল হইতে অপর রাঁজত্ব- 
কাল পর্য্যস্ত শিক্ষা দিতে হয় । 

(১০) ইতিহাস শিক্ষার তৃতীয় বা শেষ বিভাগে এঁতিহাসিক ঘটনার 
একান্বয়ে কার্য ও কারণের সম্পর্ক-নির্ণয় করিতে হয় এতদ্বার। ছাত্রদিগের 
বিচারশক্তি ও সমালোচন| করার ক্ষনতা বিশুদ্ধ হইতে পারে । 

(১১) এতিহাসিক উপন্তাস ও নাটক ও কাঁব্যাদি পাঁঠে ইতিহাস 
শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হয় । 

বর্তমান সময়ে ইতিহাসের সর্ধবাদীসম্মত সংজ্ঞা (*) এই- ভ্রাস্তি 
সন্কুল মানব বুদ্ধি, অতীতকাঁলের যতটা সম্ভব সত্য ঘটন! নির্ণয় করিতে 
সক্ষম হয় তাহার গদ্য বর্ণনাকে ইতিহাস বলে, শিক্ষকগণ প্রথমতঃ 
প্রাচীন গল্প ও এঁতিহাসিক ঘটনার পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিবেন । 
অনেক উপকথা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে বাস্তবিক তাহা এতিহাসিক 
ঘটন| বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। 


(*) %1715601 10921950175 10055 10217250155 016 70550 ৪61805 2৩ 
[0:0581015 006 23 006 12111011165 06 1)01702 0501100205 911] 2110৬, 
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. বর্তমান সময়ে ইতিহাঁস-বেত্তাগণ কল্পনার পরিবর্তে সমসাময়িক 
ব্যক্তিগণের উক্তি বা বর্ণনার উপর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেন, 
সামাজিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের চিত্র অঙ্কনই অধুনা ইতিহাসের মূল 
উদ্দেশ্ত রূপে গৃহীত হইতেছে; দেশের জল বাধুর গুণে জাতীয় জীবন 
গঠিত হয়, ইত্তিহান সেই জাতীয় জীবন গঠনপর্যায়ের অভ্রান্ত সাক্ষী, 
জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠিত না হওয়া পর্ধ্যস্ত ইতিহাসের 
উৎপত্তি হইতে পারে না; এই জন্য আদিম অসভ্যজাতির ইতিহাস 
ছুপ্রাপ্য ; সভ্যতার প্রথম অবস্থায় সমাজ সংগঠনের সহিত ইতিহাসের 
উত্পত্তি হয়; যে যে কারণে সমাজের উখ্থান ও পতন ঘটে তাহার জ্ঞান 
লাভকে ইতিহাস বলে ৷ 

দেশের ভৌগলিক জ্ঞান ন! থাকিলে ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান জন্মিতে 
পারে না, শিক্ষকগণ ইতিহাসের পাঠদান কালে আবশ্তক মত ভৌগলিক- 
তত্ব শিক্ষা দিতে বিরত থাকিবেন না । 

কেবল ইতিহাসের পুষ্ঠাগুলি না পড়িয়া ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষকের 
মুখে এতিহাসিক বহুতত্ব শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষকগণ সর্বদা 
তছপায় অবলম্বন করিতে উদাসীন থাকিবেন ন। | 

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন বিপ্লব বা শাসন-বিপর্য্যয় ঘটির! থাকে 
এবং তাহাতে সভ্যতার উন্নতি ও অধোগতি হয়, শিক্ষকগণ প্রথমতঃ 
প্রত্যেক বুগের শিক্ষণীয় তত্বগুলি ছাত্রদের খাতায় লিখাইয়৷ দিবেন 
এবং কখন কখন তাহাদিগকে নিজ ভাষায় প্রত্যেক বুগের অবস্থা 
লিখিতে দিবেন; প্রত্যেক বুগে কতকগুলি স্বনামপ্রসিদ্ধ পুরুষগণের 
অভ্যুদ্ূয় হইয়! থাকে; তাহাদের আদর্শ চরিত্র হইতে ছাত্রগণ প্রকৃষ্ট 
শিক্ষা লাভ করিতে পারে। 

শিক্ষকগণের প্রশ্ন কৌশলের উপরে ছাত্রগণের ইতিহাস শিক্ষার 
পরিমাণ ধু পরিমাণে নির্ভর করে; প্রশ্রগুলি এরূপ ভাবে গঠন করিতে 


ইতিহান। ১৯৯ 


হইবে যাহাতে উহা! ছাত্রগণের মুখস্থ বিদ্যা উদগারের পরিপোষক ন৷ 
হইয়া তাহাদের মস্তিষ্ক সঞ্শালনের অনুকুল হইতে পারে। 


ইতিহাঁস। 
পাঠলিপি-__মোঁসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় । 
বিষয় প্রথ। 
১। হৃচন]--(ক) (ক) পূর্ব পাঠের হিন্দুরাজগণের আত্ম- 
কলহের সহিত বর্তমান পঠের সম্পর্ক উল্লেখ । 
২। মোল্লেম অভিযান (খ) (খ) যে কারণে ও সময়ে এই অভিযান 
হয় তৎবিবরণ । 


মহম্মদ ঘোরির ভারতে আগমন--+  (গ) যে যে কারণে ভারতে হিন্দুশক্তি 
দিল্গী অধিকার--কাহ্যকুজ অধিকার-- ধ্বংস হয় তাহার উল্লেখ । 


হিন্দু রাজপুতগণের রাজস্থ।নে প্রস্থান (গ) 

৩। বঙ্গদেশ (ঘ)--সাধারণ অবস্থ।__ (ঘ) বঙ্গদেশের তৎকালীন ভোগেলিক তত্ব 
শিক্ষাদান । 

শাসন--লক্্রণ সেন (উ) (ড) রাজা লক্ষ্মণ সেনের স্বভাব বর্ণন-.. 


কুসংস্কার ও ভীরুতা। 

৪। বখতিয়ার ধিলিজী (চ)--সপগুদশ চে) বখতিরার খিলিজীর পরিচয় দান-_ 

অশ্বারোহী । মহম্মদ ঘে।রির সেনাপতি অসীম সাহসী বীর। 

৫ | বঙ্গ-ববিজয় (ছ) ১২০৩ খৃঃ অব্দ (ছ) খিলিজীর রাজধানীতে প্রবেশ সংবাদে 
রাজ। লক্ষ্মণ সেন রাজধানী ত্যাগ করেন এ 
বিষয়ে ছা'ব্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ । 

৬। পরিণাম--পরিবর্তন (জ) (জ) বঙ্গ ও বেহার লইয়া! একটা প্রদেশ 
গঠন, গঙ্গাতীরস্থ গৌড় নগরে রাজধানী নির্মাণ 
হেতু যেরূেপে নৌবাণিজ্যের উন্নতি সাধিত 
হয়। 


২৪০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


৭। সারসংগ্রহ (ঝ) (ঝ) সোলতান মহম্মদ ঘোরির সেনানী 
বখতিয়ার খিলিজী ১২০৩ খঃ অব বঙ্গেশ্বর 
লঙ্ঘণ সেনকে বিতাড়িত করিয়৷ বঙ্গদেশ জয় 
করেন । 


ভূগোল । 


আমাদের জীবনের সাধারণ কার্যকলাপে ভূগোলের জ্ঞান নিতান্ত 

ভূগোল শিক্ষার প্রয়োজনীয় ; প্রত্যহ আলাপ প্রসঙ্গে বা বিষয় কার্যে 
আবগ্তকতা। এবং সংবাদপত্র পাঠকালে মন বু প্রশ্ন উপস্থিত 
হয়, যাহাতে ভৌগোলিক জ্ঞানের আবশ্তকণা প্রতিপন্ন করে । 

(১) ইহাতে সাধারণ জ্ঞান বদ্ধিত হয় ; (২) স্মরণশক্তি কধিত হয়, 
(৩) কল্পনা! সতেজ এবং (৪) বিচারশক্তি তীক্ষ হয়; 
সাহিত্যিক জ্ঞান অপেক্ষা ভৌগোলিক জ্ঞানলাভই যে 
ভূগোল পাঠ শিক্ষার মূল উদ্দেম্ত তাহ! যেন শিক্ষকগণ কখনও বিশ্বৃত না 
হন ? ভূগোল পাঠের পরে বা পূর্বে কোন কোন বিষয় শিক্ষকগণ মৌখিক 
শিক্ষা দিবেন; কখন কখন মৌখিক পাঠ দানের পর ছাত্রগণ ভূগোল 
পাঠের কিয়দংশ শ্রেণীতে বসিয়। নিঃশবেে পড়িতে অভ্যাস করিবে । 

ভুগোলপাঠশিক্ষা দান কালে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট সফল 

তুগোল পাঠে লাভ করা যায়, ভৌগোলিক উদাহরণ প্ররোগে 
উদাহরণ প্রয়োগ । যথেষ্ট লিপিচাতুর্ধ্য ও চিত্র সৌন্দর্য্য প্রদরশিত হইতে 
পারে; মানচিত্র অঙ্কন ভূগোল শিক্ষার পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা 
সকলেই জানেন ; সীমারেখার চিত্র (81501 11955 ) ক্ষুদ্র মানচিত্র 
(480৪5) এবং ভূচিত্র (0196) ইত্যাদির ব্যবহার দ্বারা ছাত্রগণের 
মনোষোগ আকর্ষণ করা বায়? কিন্ত মানচিত্র ভূচিত্র ইত্যাদি দ্বারা 
ভূগোল শিক্ষার বতই সাহায্য হউক না! কেণ, শিক্ষকগণ মনে রাখিবেন 


ভূগোল পাঠের উদ্দেস্তয। 


ভূগোল । ২০১ 


যে ভূগোল শিক্ষা দ্বারা মনোবৃত্তির বর্ধন ও বুদ্ধির কর্ষণ ন! হওয়া পর্য্যস্ত 
ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্ত সাধিত হইতে পারে না) ভূগোল পাঠের বিষয় 
যথ। সম্ভব বস্তপরিচয়ের (090) 1955015 ) ন্যায় শিক্ষা দিতে হইবে, 
শিক্ষকগণ ব্লাকবোর্ডে কোন দেশ বা জেলার সীমারেখা আকিয়া 
ভূগোল পাঠের বিষয় সমূহ তাহাতে ক্রমে ক্রমে বসাইয়া এবং তৎনম্বন্ধীয় 
প্রয়োজনীয় তত্ব সমূহ বর্ণন! করিয় ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারিবেন, 
নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে আমাদিগকে মনোযোগ দিতে হইবে £-_ 

(ক) শিক্ষকগণ খাতা (০০ ৮০০%) রাখিবেন। তাহাতে শিক্ষণীয় 
আবশ্তকীয় মন্তব্য লিখিবেন এবং অবকাঁশমতে উহ! পাঠ করিবেন । 

(খ) ভূগোল পাঠের নির্দিষ্ট বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে কি কি উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে পাঠারস্তের পূর্বেই শিক্ষকগণ তৎ্সম্বন্ধে চিন্তা 
করিবেন ও পাঠলিপি লিখিবেন, আবশ্তক হইলে প্রধান শিক্ষকের 
সাহায্য লইবেন । 

(গ) শিক্ষকগণ যে পাঠলিপি ( 2০:০5 ০1105501095 ) লিখিবেন, 
ভাহা পরবর্তী বৎসর ব্যবহৃত হইতে পারিবে ; তখন এ পাঠলিপি দেখিরা 
শিক্ষকগণ স্ব স্ব ভূতপূর্ব ভূল ভ্রান্তি বুঝিতে এবং নূতন পাঠ দানে 
আবশ্তকমত সতর্কতা লইতে পারিবেন । 

ভৌগোলিক জ্ঞান ক্রমে ক্রমে লাভ করিতে হয়ঃ প্রথমতঃ সন্নিহিত 
স্থানের তৎপর ক্রমশঃ দুরবর্তী স্থানের বিবরণ শিক্ষা দিতে হয়, অনেক 
স্থানে দেখা যায় যে ছাত্রগণ ইউরোপ ও আমেরিকার দেশ, নগর, নদীর 
নাম মুখস্থ বলিতে পারে অথচ যে জেলাতে তাহাদের বাসস্থান তাহাতে 
কয়টী উপবিভাগ, নদী, বিল ইত্যাদি আছে, তাহার কোনই (১) তত্ব 
রাখে না। 

(১) একদ। সাঞ্জন মেজর বিঃ বিঃ গুপ্ত ঢাক। পোগজ ফ্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগক্ষে 
ঢাকা ডিভিসনের কতিপয় জেলার সীমা ও নদীর গতি ও তীরস্থনগরের বিষয় প্রশ্ন করিলে 


২০২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ৷ 


দেশ, মহাদেশ, সমুদ্র, দ্বীপ, উপদ্বীপ ইত্যাদির নাম মন্ত্র স্তাঁ় 
কণ্স্থ করিলে পরীক্ষান্তে বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সে মনত 
ভুলিতে হয়। পক্ষান্তরে ভৌগোলিক তত্বের সহিত ধতিহাসিক তত্ব 
শিক্ষা দিলে তাহাতে ছাত্রগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাহা 
আজীবন স্মরণ থাকে; এবন্বিধ শিক্ষাদীনের একটা উদ্াহরণ প্রদত্ত 
হইতেছে; কোন দেশের মানচিত্রের সীমারেখা আঁকিয়া তাহাতে এ 
দেশের পর্বত ও নদী এবং প্রধান নগরাঁদি অস্কিত করিলে এবং এঁতি- 
হাসিক ঘটনা বা দেশের পণাদ্রব্যের পর্যায়ক্রমে অন্ান্ত স্থান সমূহ 
চিহিত করিলে বিশেষ সুবিধা ঘটে, ভৌগোলিক তত্বের পরিবর্তে 
ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সের কতকগুণল স্থানের নাম জপ্লনা করিলে 
প্রকৃত ভূগোল শিক্ষা হয় না কিন্ত শিক্ষক যদি ব্র্যাকবোর্ডে কোন 
দেশের মানচিত্রের সীমারেখা আকিয়া তাহাতে ছাত্রদিগকে একে২ 
ভৌগোলিক বিষয় বসাইতে বলেন এবং অন্তান্তি ছাত্রদিগকে তাহার ভ্রম 
প্রমাদ প্রদর্শনের সুযোগ দিয়া মুদ্রিত মানচিত্রের সহিত তাহার তুলনা 
করেন তবে ছাত্রগণের চিরস্থায়ী ভৌগোলিক জ্ঞান জন্মিতে পাঁরে ; মান- 
চিত্রে অন্কন সময়ে যদি এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর শিক্ষা দেওয়া! যায় তৰে 
তৎ্প্রতি ছাত্রগণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, 

ছাত্রগণ কাদা বা অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা পর্বত 

পাহাড় ইত্যাদির প্রতিকৃতি নিম্মীণ করিবে ; উক্ত উপায়ে সমভূমি, 
উচ্চ ভূমি বা মালভূমির চিত্র ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ; 
এতদ্বারা! দেশ বিশেষের ভূমির অবস্থা সম্বন্ধে সহজেই ছাত্রগণের সাধারণ 


মানচিত্র | 


কেহই সন্তেষজনক উত্তর দিতে পারিয়।ছিল ন! অথচ সেই ছাত্রগণ জিজ্ঞাস! মাত্র টেমস 
ও ডানিয়ুবের তীরস্থ নগরের নাম উল্লেখ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার এ ঘটনার 
প্রত্যক্ষ সাক্ষী। 


পাঁঠলিপিঃ-জেলার বিবরণ! ২০৩ 


ধারণা জন্মিতে পারে; ছাত্রগণ প্রথমে বিদ্যালয়ের ছিত্র আঁকিবে, 
এই চিত্রে শিক্ষকের আসন, বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, বহির্ঘার ও 
জানালা, আলমারা এবং প্রাঙ্গনাদির স্থান নির্দেশ করিতে হইবে । 

যে গ্রামে বিদ্যালয় থাকে ছাত্রগণকে তাহার মানচিত্র আকিয়া 
তাহাতে বিদ্যালয়ের স্তান চিহ্নিত করিতে হইবে । 


পাঠ-লিপি--জেলার বিবরণ । 


বিষয় 
১। সুচনা ( ক) 


২। সীমা--€ে) তূপৃষ্ঠ 


প্রধান নগর--(গ) 
৩। নদী-গতি--(ঘ) 
তীরস্থিত নগর 


৪ ভূমির বর্গ পরিমাণ - (উ) 


অধিবাসী--(5) 


€। জেলার পণ্য দ্রব্য--আমদানী 
রপ্ত নী-৮(ছ) 


প্রথা 

(ক) পূর্ববপাঠের সহিত বর্তমান পাঠেক্ন যে 
সম্বন্ধ থাকে তছুলেখ । 

(খ) জেলার সীমা-রেখা-মানচিত্র (01871: 
[08] ) আকিয়। দেখান এবং তন্মধ্যে ক্রমে 
অন্যান্য বিষয় চিহিত কর!। 

(গ) প্রধান প্রধান নগরের এতিহাসিক 
বা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রসিদ্ধির উল্লেখ ঃ প্রাচীন 
কীন্তির উল্লেখ । 

(ঘ) ভূতপূর্বব ও বর্তমান গতি--তদ্দার 
নৈসর্গিক ও বাণিজ্যের কোন পরিবর্তন ঘটিলে 
তছুল্লেথা 

ডে) বসত ও আবাদের তৃমি হইতে জল।ও 
ভূমি অধিক কি না-ভূমি সমতল বালুকা বা 
প্রস্তরময় ইত্যাদি বর্ণন | 

(চ) অধিবাসিগণের সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত 
অবস্থ।র উল্লেখ । 


(ছ) জেলাজাত বিশেষ কোন পণ্যের রপ্ডানা 
হইলে তছুলেখ। 


২০৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


৬ জলবায়ু--উষ্ণ বা শীত প্রধান__ 


স্বাস্থাকর ব! অস্বাস্থাকর--(জ) জে) স্বাস্থানিবাস থাকিলে তছুত্রেখ - অন্বা- 
স্থাকর হইলে তৎকারণ উল্লেখ । 
৭। পর্ববত, হুদ বিল--(ঝ) (ঝা মৃত্তিকা দ্বারা পর্বত ব৷ হৃংদর আকৃতি 
প্রদর্শন। 
৮। সার সংগ্রহ--(ঞ) (ঞ) জেলার সাম|, নদ, নদী, ভূমি, অধি- 


বাসী, পণা দ্রব্যাদির বিবরণ শিক্ষা! । 
নদী, খাল, বিল বা পুকুরাদি এবং হাট, বাভার, ডাক ঘর, খোয়াড়, 


কাঁলীবাড়ী বা মসজীদ ইত্যাদি সব্ব সাধারণের য।ভারাতের কোন স্থান 
গ্রাম্পথ ও রেলওয়ে থাকিলে তাহা নির্দেশ করিবে; সরকের 
পার্থখে বাগান বা কোন বড়লোকের প্রাসাদ থাকিলে তাহ নির্দেশ 
করিবে; সম্ভবপর হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাটার চিত্র অ।কিতে হইবে । 

ব্রিটিশসাভ্রাজ্য অত্যস্ত বিস্তীর্ণ ও পৃথিবীর নানা খণ্ডে অবস্থিত । 
ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও বন্ার বিবরণ শিক্ষ। হইলে গ্রেট ব্রিটেন ও কানাডা 
এবং তৎপর উপনিবেশ সমূতের ভৌগোলিক তত্ব শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। 
এক স্থানের পাঠ ভালরূপে শিক্ষা লাভের পর অন্ত দেশের পাঠ আর্ত 
করিবে। ভৌগোলিক তত্বপুর্ণ প্রতোক দেশের এক একটা মানচিত্র 
আকিতে সক্ষম না হও! পথ্যন্ত ছাত্রদের তদ্দেশের ভূগোল বিবরণ শিক্ষা 
হইয়াছে বলির! মনে কর! সঙ্গত হইবে না; ছাত্রদের অঞ্ষিত মানচিত্রগুলি 
ভূগোল পাঠ বা খাতার মধ্যে রাখিয়া! দিতে হইবে, উৎকৃষ্ট মানচিত্রগুলি 
বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লটকাইয়া রাখিলে ভাল হ্য়। 

প্রশ্ন কৌশলের উপরে ভূগোল শিক্ষীর উন্নতি নির্ভর করে) মনে 
করুন কোন যাত্রী কেনেডা হইতে পোর্ট সৈইদ হইয়া! এডেন ৰা কেপ 
কলোনীর পথে অষ্্রেলিয়াতে পহুছিলে তাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ষে যে 
স্থান দিয়! যাইতে হয়, এ সকল স্থানের নাম মুখস্থ না করাইয়! এ গন্তব্য 
পথ মানচিত্রে দেখাইলে প্রক্কষ্ট ভূগোল শিক্ষা! দেওয়া হয়। 


প্রাকৃতিক ভূগোল | 


(১ প্রাকৃতিক ভূগোলের বহু বিষয় যথা--ভূমি, পৃথিবীর আকৃতি 
ও গতি, জল, নদী, কোয়াসা, মেঘ ইত্যাদি ছাত্র- 
গণের অপরিচিত বিষয় নহে; এক্ষণ পদার্থের 
সঙ্কোচন, জোয়ার ভাটা, গ্রহমণ্ডলী ইত্যাদি কতিপয় নৃতন বিষয়ের 
সহিত ছাত্রগণ পরিচিত হইবে ; এই সমস্ত বিষয় পরস্পর বে এক সুক্ষ 
সম্বন্ধ সৃত্রে গ্রথিত সেই সন্বন্ধ নিরূপণ ও তদন্ুসারে শিক্ষাদান শিক্ষকের 
প্রধানতম কর্তব্য। এ সকল বিষয় যে পরিমাণে বস্ত পরিচয়ের 
(999০1955085 ) প্রণাঁলীতে শিক্ষা দিতে পারিবেন ততই শিক্ষকগণ 
সফল কাম হইবেন । 

২। ছাত্রগণ প্রাথশিক ভুগোলে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, 
প্রাকৃতিক ভূগোলে তাহারা তত্সমন্তের কারণ নিদ্ধীরণ করিতে পারিবে । 

৩। কণ্িস্থ করা ও না বুঝিয়া জ্ঞান গর্ধ করা এই দ্বিবিধ দোষ 
বাহাতে ছাত্রগণের প্রক্কৃত শিক্ষা লাভে বাধা জন্মাইতে না পারে তৎ- 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ৃ 

৪ | শিক্ষকতা কার্য্যে যে অশেষ যত্ব ও কঠোর শ্রম করিতে হয় 
তাহ' করিতে যাহার! অনিচ্ছুক কিংব! যাহার! পাঠের বিষয় নিজ ভাষায় 
বিশদরূপে প্রকাশ করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে শিক্ষকের পবিভ্রাসন 
অধিকার করা সঙ্গত নহে। 

শিক্ষকগণ প্রথমতঃ সহজ সহজ উদাহরণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে জল ও বায়ুর 
কার্ধ্য ছাত্রদ্বিগকে বুৰঝাইয়া দ্রিবেন, যে উপায়ে বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশ 
ক্রমশ£ বঙ্গোপসাগর হইতে গঠিত হইতেছে তাহা ছাত্রদিগকে বুঝাইবেন। 
বাযুমণ্ডলীর চাপের হাস বৃদ্ধি ও বায়ু প্রবাহের উত্পত্তির সহিত স্থান 
বিশেষে বৃষ্টিপাতের ন্যুনীধিক্য কেন হয় তাহা বুঝাইতে হইবে । 


মন্তব্য| 


২০৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিবি 1 


পাটীগণিত শিক্ষা । 


নিম্সশ্রেণীর গণিত পাঠে ছাত্রগণকে কেবল নিয়মাবলীর ( হুই৪19 ) 

প্রতি অধিকতর মনোযোগ দ্দিতে হইয়াছে ; এখন 

হইতে তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে মানসিক চিন্তা 

ও অনুধাবন! করিতেও অধিক পরিমাণে মন্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে হইবে 

এখন তাহারা সংখ্যার গুণনীয়ক শিক্ষা করিবে ; কতকগুলি সংখ্যার 

গুণনীয়ক সহজে শিক্ষা দেওয়! যাইতে পারে ; যথা--যে কোন সংখ্যার 

গঞ্ি্ সাধারণ শেষে ৫ থাকে তাহা ৫ দ্বার! সর্বদা বিভাজা, এইরূপে 

গুণনীয়ক। ৪, ৬, ৮, ইত্যাদি যে সংখ্যার শেষে থাকে তাহ 

২ বা! ৪ দ্বারা বিভাজ্য বলিয়া মনে কর যাইতে পারে; উহার প্রমাণও 

সহজ, মনে করুন ৩২৫--(৩ ৯ ১* ৯ ১০)+(২ ৮ ১০)+৫ ইহার প্রত্যে- 

কটী ৫ দ্বারা বিভাজ্য ; এইরূপে সহজ প্রথায় শিক্ষা দিলে শিশুগণ অস্কের 
নিয়মাবলী ঠিক খেলনার ন্তায় প্রীতিকর বলিয়া মনে করিবে। 

গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনায়ক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ, 
দিতে হইবে ;-- 

(ক) ছাত্রগণ সংখ্যার আদিম গুণনীয়ক (7111706 9০101 )' 
নির্ধারণের সহজ প্রণালী শিক্ষা করিবে কোন রাশি ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, 
৯, ১০, ১১১ ১২, দ্বারা বিভাজ্য কি না পরীক্ষা করিতে সময় ব্যয় হয় 
বটে, কিন্তু সে সময় বৃথ! ব্যয়িত হয় বলিষা মনে করিবেন না । 

(খ) ছাত্রগণ সংখ্যার আদিম গুণনীয়ক বাহির করিতে অভ্যস্ত হইলে 
তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাশির বর্গমূল বাহির করিতে শিক্ষ দিবেন ; 

(গ) ছাত্রদিগকে বুঝাইতে হইবে যে পুরণ বা ভাগ আদিম গুণ- 
নীয়ক (£৪০৫০19 ) গ্রহণ বা বজ্জনের ফল মাত্র; যথা ৫৮২৮%৭কে 
১০ দ্বারা পুরণ করিলে ৫১৯২ এই আদিম গুণনীয়ক গ্রহণ করাতেই- 


মন্তব্য ॥ 


পাটাগণিত শিক্ষা । ২০৭ 


৫১২১৯4১৫১৫২ পুরণফল হয় আবার ১৪ দ্বারা এই পুরণফলকে ভাগ 
করিলে ২৯৭ এই আদিম গুণনীয়ক বজ্জ্ন করাতেই ৫৯৫৯২ 
ভাগফল হয় । 

(ঘ) তৎপর ছাত্রগণকে সাধারণ গুণনীয়ক শিক্ষা দিতে দুইটা রাশির 
গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক যে উহাদ্দো আদিম গুণনীয়কের পুরণফলের 
সমান ইহ! বুঝিতে হইবে । 

() ছুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে নিম্নলিখিত 
নিয়ম স্মরণ রাখিতে হইবে ; (১) যে যে আদিম গুণনীয়ক উভয় রাশিতে 
থাকে তাহা গ্রহণ এবং (২) যাহা উভয় রাশিতে না থাকে তাহা বর্জন 
করিতে হয় । 

(চ) যাহা উভয় রা'শর সাধারণ গুণনীয়ক নয় তাহা বজ্ঞন করার 
প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে, যেহেতু ইহাতে ছাঁত্রগণ সহজেই সাধারণ গুণ- 
নীয়ক বাহির করিতে অভাস্ত হইবে । যথ! ৫ যে -£$হ এই ছুই রাশির 
সাধারণ গুণনীয়ক ছাত্রগণ তাহ! সহজেই বুঝিবে ও ৫ দিয়া উহা কাটিয়! 
(0810091) ফেলিবে, কিন্তু 3৮, এট রাশিছুইটী কাঁটিতে হঠাৎ অগ্রসর 
হইবে না) কারণ & যে ২৩১ রাশির একতম গুণনীয়ক সুতরাং অগ্ত তম 
গুণনীয়ক প্রাপ্তির উপার এ কথা তাহা “্দগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই? 
৫ সংখ্য। ৪১৪ রাশির গুণনীয়ক নয় বটে, কিন্তু ২৩০ রাশির অন্ততম গুণ- 
নীয়ক ৪৬ সংখ্যা ৪১৪ রাশিরও গুণনীয়ক সুতরাং উভয় রাশির সাধা- 


২৩০০ ৪৬৮ ৫ 


রণ গুণনীয়ক যথা (-55828৬১ 


) ইহা তাহার! বুঝিতে পারিবে । 





২০৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


ভগ্নাংশ | 


শিক্ষকগণ ভগ্রাংশ কাহাকে বলে তাহ। পরিফাররূপে 
বুঝাইয়! দিবেন | 
(ক) এবিষয়ে ব্যবহাধ্য প্রত্যেক শব্ধের বিশদ ব্যাথা করিতে 
হইবে ; 
(খ) সম্পূর্ণ রাশির ও তগ্রাংশের বাবহারের সাদৃপ্ত বর্ণনা করা 
সঙ্গত; 
( গ) যষ্টি, দড়ী, কাঁগজ ইত্যাদির দৈর্ঘ্য বিভাগ এবং ব্র্যাক বোর্ডে 
ব! শ্রেটে রেখা ক্ষেত্র অকিয়! উদাহরণ প্রয়োগ কর! কর্তব্য ; 
ভগ্রাংশের ছুই সংখ্যাকে একই রাশি দ্বার' পুবণ করিলে তাহার মুল্যের 
যেইতর বিশেষ হয় না ইহা ছাত্রগণ অঙ্ক কষিতে অনেক সময় 
ভুলিয়া যার । 


সামান্য ভগ্নাংশ । 


যথা__- ইহার সরলত| সম্পার্দন করিতে ১৫ দির! উভন্ন ভগ্রাংশকে 
সহ 
সি 

এইরূপে রি ৬» (মধ্যের ধাপ মনে ?ননে ধর্তব্য) পুরণ ন 
স্কহ 


করিয়া তাহারা উহাকে সেই পুবাতন ছাচে (যথা ৪-৭-৯% ১5) 
ফেলিয়া! ফল বাহির করে। 

১। বেধে অন্ক শিক্ষা দেওয়া হয় তাহ! যাহাতে ছাত্রগণের পরি- 
জ্ঞাত বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে শিক্ষকগণ সব্বদা তছুপায় অবলম্বন 
করিবেন এবং তত্হুচক উদাহরণ ও প্রয়োগ প্রণালী অন্থসন্ধানে প্রবৃ্ত 
থাকিবেন। একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে, ল, সা, ও, বুঝাইতে 
হইলে গণিত বিজ্ঞানে লিখিত সংজ্ঞ। মুখস্থ করাইলে, অথবা শতাধিক 
অন্ক কবাইলে বে ফল না হয় কাপড়ের দোকানে খলিফার গৃহে পয়সা 
গণনা! কালে এবং চাউল ডাইল ওজন কালে ষেরপে লসা গু ব্যবন্থত 


পাটীগণিত শিক্ষা | ২০৯ 


হয় তাহ! ছাত্রদিগকে দেখাউলে ও বুঝাঁইলে সমধিক ফল লাভ হইয়া 
থাকে । আমর! অনেক সময়ে মন্ত্ের ভ্তাঁয় ন্ক শিক্ষা করিয়া থাকি এবং 
উহা যে আমাদের বহু বাবহারে আসিতেছে তাহা ক্ষণকাঁলের জন্তও মনে 
করি না। বাস্তবিক এহদপেক্ষা ভ্রাস্তিসন্কুল অবস্থা আর কিছুই হইতে 
পারে না। 

২। কোঁন কোন ছাত্র অন্ক করিতে ইচ্ছুক ও পারদ এবং কোন্‌ 
কোন ছাত্র তৎ্পতি অমনোযোগী হইয়া থাকে | শিক্ষকগণ এমন উপায় 
অবলম্বন ও যত্র করিবেন বাহাভে শেবোক্তের অন্ক শিক্ষার প্রতি মনো 
যোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। 

৩। অঙ্ক শিক্ষার কন্ঞ কতকগুলি নিয়ম অবলস্থিত হইয়! থাকে । 

শিক্ষকগণ বথাঁসাধ্য সেই নিরমাবলম্বনের মূলী ভূত বাঁরণগুলি ছাত্রদিগকে 
টা দিবেন । 

৪1 অস্ক কর্ষবাঁর সময়ে ছাত্রগণ গ্রতোক ধাপের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা 
করিবে নতুবা অল্প মনোযোগের অভাবে তাহাদের বনুশ্রম পণ্ড ভইয়। 
যাইবে | ছাত্রগণ 'প্রকই প্রথা অবলম্বন করে কি না, শিক্ষকগণ সময় 
সময় হাহাঁর তা লইবেন | 

মহাজনী-_ইভ! যাহাতে কোন পুস্তকগত “বদা না হইয়া! কার্যগত 
শিক্ষা হইতে পারে শিক্ষকগণ তছুপায় অবকম্বন করিবেন। পলীগ্রামে 
নহীজনের গদী ব! আড়তে এক এক শ্রেণীর ছাত্রসহ উপস্থত হইয়া! 
নভাজনী কারবার সন্বন্ধে পুস্তকের পইত বিষয় তাহাদিগকে কার্ধাক্ষেত্রে 
দেখাইলে সমূহ স্থফল লাভের সম্ভাবনা আছে । 
বৎসর মাহিনা। বৎপণ মান! সম্বন্ধে কেবল আধ্ধ্যা মুখস্থ 
করাইলে কোন ফল লাভ হ৯বে না, উহার প্রয়োগ বিধি ভালরপে শিক্ষা 
দিতে হইবে ৷ চাত্রদণকে স্ব স্ব পিতা ভাতা ইত্যাদি আত্মীয়গণের 
বাষিক মাহিনার এক এক্টটী ত'লিক' প্রস্তত করিয়া র/খিতে হইবে । 
১৪ 
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হাত কালি ও ফুটকালি-_ভূমি জরিপ বা শেলাই কার্ষ্যে এই শ্রণালী- 

গুলির যেরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে তাহ! ছাত্রদিগকে বুঝাঁইতে হইবে। 
পাটীগণিতের সহিত এ বিষয়ের যে পম্পর্ক তাহ! বুঝিতে হইবে রৈখিক 

ক্ষেত্রের কালি শিক্ষা দিতে হইবে; গৃহের মেজেতে 
কতটা কার্পেট লাঁগে তাহা ছাত্রগণ বলিতে পার ? 

দৈর্ঘ্য ৮ প্রস্থ কালি; ইহার অর্থ ছাত্রদিগকে বুঝাইতে হইবে) 
আমরা ফিট ব| গজ দ্বারা পুরণ করিতে পাঁরি না; কালি করিতে যে বর্গ 
ফল হয় তাহা বরীক্রমে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের রৈখিক মানসংখার পুরণফল 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

ক্ষেত্রতত্ব সাধারণতঃ কেবল বিজ্ঞানরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ ইহার যে 
অংশ আমাদের ব্যবহারে লাগে তাহ! চিত্রবিদ্যা ও 
পরিমিতির অন্তভূতি; ক্ষেত্রতত্ব শিক্ষা করিতে যে 
পরিমাঁণে মস্তি আলোড়ন করিতে হয় তদনুপাঁতে আধ্িক লাভের 
সম্ভাবন! না থাকায় এ বিষয়টা সানারণতঃ উপেক্ষিত হইয়া থাকে) কথ্থত 
আছে কোন যুবক ইযুক্লিডের নিকটে ক্ষেত্রতত্বের ১ম প্রতিজ্ঞা পাঠান্তে 
জিন্তাসা করিয়াছিল “এ সকল শিখিয়া কি লাভ হইবে ?” ইয়ুক্লিভ তখন 
তাহার ভূতাকে বলেন “এ যুবককে শিকি মুদ্রা দাও__কারণ সে যাহ 
শিখে তাহা হইতেই অর্থ লাভ করিতে চায়।”, 

যে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় ক্ষেত্রতত্ব শিক্ষা করা যাঁয় ততপ্রতি ছাত্রগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে ; বিশ্লেষণ প্রথা (4১08156০ ) মতে 
ক্ষেত্রতত্ব কিগাঁরগার্টেন রূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পাঁরে। বালকদ্দিগকে 
কিগীরগার্টেন মতে পদার্থ যোগে ক্ষেত্রতত্বের সংক্ঞা বুঝাঁন সহজ হয়। 

কোন ক্ষেত্র জীকিতে পূর্ববর্তী কোন প্রতিজ্ঞার দিদ্ধাস্ত দ্বারা উহা 
সমর্থিত হষ্টতে পাঁরে কিন! তাহ! দেখিতে হইবে, পারিলে সেই প্রতিস্তা 
নির্দেশ করিতে হইবে ; 


পরিমিতি। 


ক্ষেত্রতত্বব। 


ব্যবহারিক জ্যামিতি । ২১১ 


যে যে প্রথা মতে ক্ষেত্র আকিতে হয় তাহা দেখাইবে এবং বেরপে 
সাধারণ সহজ্ঞা (09176181 20017012010 ) হইতে বিশেষ সংজ্ঞ 
(চ21000127 500108000 ) লিখিতে হয় তাহা বুঝাইতে হইবে; 
প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা যে উহার পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞ।র সিদ্ধান্ত রূপ ভিত্তিমূলক 
তাহা প্রতিপন্ন করিতে ছাত্রগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইবে ; ভবিষ্যতে সত্বর 
ব্যবহার করার জন্য ছাত্রগণ সাধারণ সংজ্ঞা মুখস্থ করিবে ; 

একটা প্রতিজ্ঞার সহিত অপরের যে সম্বন্ধ তাহা বুঝাইতে হইবে; 
শিক্ষার উন্নতির সহিত ছাত্রগণ প্রতিজ্ঞাগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ 
করিতে শিক্ষা করিবে । বথা__- 

(ক) যেবে প্রতিজ্ঞা নমদ্বিকোণ প্রমাণ করে (৪, ৫, ৮ ইত্যাদি )। 

(খ) যে যেগুলি সমদ্বিবাহু প্রমাণ করে (৪, ৬ ইত্যাদি); নূতন 
প্রতিজ্ঞা শিক্ষার আরন্তেই ছাঁত্রগণ নিজে নিজে প্রশ্ন করিবে ; যথা (১) কি 
কি প্রমাণ করিতে হইবে, (২) তাহাতে কোন কোন্‌ প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন 
তইবে, (৩) কি কি বিষয় দেওয়া আছে, এবং (৪) নৃতন প্রতিজ্ঞা হইতে 
কি প্রাপ্তব্য। সহজ সহজ অতিরিক্ত অনুণালন করিতে দিলে ছাত্রগণের 
পঠিত বিষয় কয ব্যবহৃত ও চিরক্মরণীর হইতে পারে। 

প্রত্যেক ছাত্রকে রুলার ও সেটস্কোয়ারের ব্যবহার ভালরূপে বুঝাইতে 

হইবে ;, ক্ষেত্র অঙ্কনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে, এবং বতদুর সম্ভব 

অঙ্কিত ক্ষেত্র সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তত্ব সমূহ যাহাতে ছাত্রগণ স্ব স্ব চিন্তা 
ও চেষ্ট। বলে বাহির করিতে পারে তাহার স্থবোগ দিতে হইবে) এইরূপে 
ক্রমে ক্রমে তাহার! নিম্নলিখিত বিষয় পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে । 

(১ ত্রিভুজের কোণ সমূহ-ছুই সমকোণ ব! অর্দবৃত্ত। 

(২) ব্যাস বৃত্ত পরিধির এক যষ্ঠাংশ তজ্জন্ত কোণ ৬০০ ৩০০ 
ডিগ্রি হয়। 


ব্যবহারিক জ্যামিতি 


১২ 


উচ্চ বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


(৩) ছুই সমান্তরাল রেখার উপরে অন্ত রেখা পতিত হইলে তছুৎপন্ন 
কোণের সম্বন্ধ ( প্রথমভাঁগ ২৯ প্রতিজ্ঞা )। 

উল্লিখিত বিষয়ে কতকগুলি অনুশীলনী করিতে দিবেন ; যে রেখা 
দেওর। ( (1521) 11795) থাকে তাহা মোটা এবং কার্যকালে অঙ্কিত 
রেখাগুলি বিন্দু চিহ্নিত বা অতি সরু হইবে । | 


বিষয় 
১। শুচনা (ক) 


২। গুপিতক (খ) 


ল, লস, , সংজ্ঞা (গণ) 


পাঠ-লিপি। 


লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণতক | 


প্রথা 

(ক) গ. সা, গুণনীয়কের সহিত বর্তমান 

পাঠের সম্পর্ক -ঝাঁন। 

(খ) কোন সংখ্যাকে * গুণনীয়ক” বলিতে 
তৎসহ অন্য এক রাশির সম্বদ্ধ থাকা প্রকাশ 
হয়, কাহণ উহ! অবশ্যই অন্য এক রাশির গুণ- 
মীয়ক, নতুবা গুণনীয়ক শব্দের কোন অর্থ থাকে 
না। কোন সংখ্া। অন্য যে রাশির গুণনীকলক 
সেই রাশিকে গুণিতক বলে। গুণনীয়ক ও 
গুণিত'কর এই সন্বন্ধজ্ঞ'ন ভালবপে ছাত্র গকে 
বুঝাইতে হইবে । 

(গ) একবা একাধিক রাশিকে তাহাদের 
গুণনীয়কে পরিণত কঠিলে দৃষ্ট হইবে (১) প্রাত্যেক 
রাশি উহার প্রতোক গুণনীয়কের গুণিতক এবং 

(২) প্রতোক রাশির গুণনীয়ক সমুহ এ 
রাশির যে কোন গুণিতকে থাকে. এইরূপে দুইটী 
(বা ততোধিক ) রাশির প্রথমটার গুণনীয়ক সমূহ 
এবং দ্বিতীয় রাশির যে সমস্ত গুণনীয়ক 
প্রথম রাশিতে না থাকে তাহা অবশ্যই উক্ত 
উভয় রাশির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে থাঁকিবে 1১ ' 


চিত্র বিদ্যা ৷ ২১৩ 


৩ 


সাধারণ নিয়ম (ঘ) ঘে)১। এক একটা রাশির প্রত্যেক গুণ- 
নীয়ক হয় ভাজকের মধ্যে, ন্য় সর্ব্বশেষের কষির 
নিয়স্থ ভাগফলের মধ্যে থাকিবে, উহার কোনটা 
পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে । 

২। গুণনীয়ক এরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে 
হইবে যে, তাহা হইতে এমন একটী রাশি পাওয়। 
যায় যাহা প্রত্যেক র|শির গুণিতক হইতে পারে । 

উদাহরণ (উ) () নিম্নলিখিত রাশিগুলির ল. সা. গু. 
বাহির করিতে হইবে। 


ষথ..-২০, ৪০, ২৪, ৫০, ৩৬, ১৮০ 


ঠ 


২৮২১৮২৮৩১/, ৪০, ২৪, ৫, ৩৬, ১৮০ 


৫১৮৫ & ১ ২৫ ১7 


১ ত 
উত্তর -২ *২ ৮২ ৮৩ ৮৫ ৮৫ ১৮৩-০১৮০০ 


এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষক ছাত্রদিগকে বুঝাইবেন যে ২০ সংখ্যা 
বা ১৮০ সংখ্যার গুণনীয়ক, অতএব উহাদের গুণিতকের অন্তভূতি 
বিধায় উহ। কন্তিত হইয়াছে; তৎপর ২৪ সুংখ্যার এক বা একাধিক 
গুণনীরক দ্বারা ভাগ করিয়া অন্তান্ত রাশির যে গুণনীয়ক পাওয়া গিয়াছে 
তন্মধো ৫ সংখ্যা ২৫ বা ১৫ সংখ্যার গুণনীয়ক এবং ৩ সংখ্যা ১৫ রাশির 
গুণনীয়ক বলিয়া উহাও কন্তিত হইয়াছে ; তদ্‌বশিষ্ট গুণনীয়কগুলিকে 
২৫ সংখ্যার গুণনীয়ক দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলের মধ্যে আদিম গুণ- 
নীয়ক ৩ মাত্র রহিয়াছে। 


৪ 


গ 


চিত্র বিদ্যা । 


চিত্রাঙ্কণ___চিত্রের স্তায় শিক্ষাগ্রদ বিষয় আর কিছুই হইতে 
পারে না, এতন্বার! চক্ষু ও হস্তের ক্রিয়া প্রকীশ পায় এবং যে যে পদার্থের 
চিত্র আঁকা যাঁয় তৎজ্ঞান স্তবতি ক্ষেত্রে অঙ্কিত থাকে ; 


২১৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি। 


পরিহ্কাঁর ও পরিচ্ছন্নতা-_-এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনী বিষয়ে 
মনোযোগ না৷ দিলে চিত্রাঙ্কন কার্য্যে কেহই কৃতকার্ধ্য হইতে পারে না। 

তুলি ব্যবহাঁর-_কোন প্রকার চিত্রে কেমন তুলি ব্যবহার্য, 
শিক্ষকগণ সব্বাগ্রে বালকগণকে তাহা বলিয়া দিবেন এবং তাহার প্রয়োগ 
শিক্ষা দিবেন । 

ক্রমিক শিক্ষা প্রথমে চিত্রের অমিশ্রভাগ তৎপর মিশ্রভাগ 
আকিতে শিক্ষা দিতে হয়, যথ! পত্রের চিত্র আঁকিতে প্রথমতঃ পেনসিল 
যোগে কঙ্কাঁলময় পত্রাকৃতি আঁকিতে হইবে, তাহাতে সিদ্ধহস্ত হইলে 
উহাতে বর্ণ সংযোগ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। 

স্চনাতে বালকগণ তাহাদের পরিজ্ঞাত আমোদজনক সহজ সহজ 

বিষয়ে চিত্র আীকিবে যে কখনও আগ্রীয় যায় নাই তাহাকে তাজ মহলের 
চিত্র আঁকিতে দেওয়া! আর স্বকুমার মতি বালকগণকে অজ্ঞাত বিষয়ে 
চিত্র করিতে বলা সমান কথা । 

চিত্রাঙ্কনের স্থান-_£নিম্নলিখিত রূপে চিত্রাঙ্কনের স্থান প্রস্তত 
করিয়া লইলেই চলিবে, এতদ্বারা ব্লাকবোর্ড কিংবা অন্ত কোন চিত্র 
ক্ষেত্র প্রস্ততের ব্যয় বাহুল্য সহজেই বিদূরিত হইতে পারে; যে সমস্ত 
বিদ্যালয়ের পাকা দেওয়াল থাকে, তথায় দেওয়ালের উপরে কিয়দংশ 
স্থান অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তত করিয়৷ লওয়! যাইতে পারে ; বিলাতী 
মাটা সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান? উপধুক্তরূপে প্রস্তত করিতে পাঁরিলে বিলাতী 
মাটির তৈয়ারী চিত্রক্ষেত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

তৎপর চিত্রক্ষেত্রের বর্ণ বিবেচ্য বিষয় । বিলাতী মাটার বর্ণ 

সুবিধাজনক নহে, স্থতরাং তৎসহ ভারতীয় লালবর্ণ জলের সহিত ১2৬ 
অনুপাতে মিশাইলে যে অন্ুজল অথচ স্থুদৃশ্ত বর্ণ প্রস্তত হইবে তাহাতে 
চক্ষে বলস! লাগিবে না) এইরপে ব্লাক বোর্ডের পরিবর্তে প্রায় ৩ ফিট 
বিস্তৃত একটা বাধ, মেজে হইতে প্রায় তিন ফিট উর্ধে দেওয়ালের গাত্রে 


প্রাথমিক ক্ষেত্র ব্যবহার । ২১৪ 


প্রত্যেক শ্রেণী বেড়িয়া প্রস্তুত করিলে উহা! চিত্রক্ষেত্র রূপে বাবহৃত 
হইতে পারিবে এবং উহাতে দেওয়ালের শোভাও বর্ধিত হইবে । 

দূরে উপবিষ্ট ছাত্রদিগকে অঙ্ক ও চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে শিক্ষকগণের 
ব্যবহার জন্য কাঁলবর্ণ বিশিষ্ট চিত্রক্ষেত্রের প্রয়োজন, ছাত্রগণের চিত্রাঙ্কনের 
জন্য উহার আবশ্তকতা নাই, ইগ্ডিরান্‌ স্কুল অবআর্ট ডুইঙ্গ বুক দৃষ্টে চিত্রা" 
হ্কনের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে ৷ 

কপিবুকের চিত্রগুলি এক এক খণ্ড কানের ফ্রেমে করিয়! উচ্চ চিত্র- 
ক্ষেত্রের উপর দেওয়ালে রাখিতে হয । ছাব্রদ্দিগকে সময় সময় আদর্শ চিত্র 
অপেক্ষা ৩ বা ৪ গুণ বড় আকারের চিত্র আঁকিতে দিলে তাহাদের 
চিত্রাঙ্কন-শক্তি কেবল অনুকরণে সীমা-বদ্ধ না থাকিয়া নুতন নূতন 
চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । 

এই বিষয় শিক্ষা দিতে এক জোড়! পেন্দিল কমপাশ, ছয় ইঞ্চ 
স্কেল এবং এক ৰা ছুই খান ক্ষুত্র সেট- 
স্কৌয়ারের প্রয়োজন । 

চিত্র শিক্ষা সম্বন্ধে যে পৃথক পুস্তক প্রকাশিত হইবে শিক্ষকগণ 
বিশেষ মনোযোগ পুর্বক তাহা পাঠ করিবেন এবং তদনুসারে ছাত্রদিগকে 
শিক্ষা দিবেন । বঙ্গ বিদ্যালয়ে ইহা নূতন বিষয়, অনেকেই এ বিষয়ে 
প্রথমে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবেন ন! ধৈর্য্যাবলম্বন পুর্বক কয়েক 
বৎসর চেষ্টা করিলে অবশ্তই সফল কাম হইতে পারিবেন । এ বিষয়টা 
নূতন হইলেও ইহ! এতই মনোরম্য ও স্থুখজনক যে ইহার স্বাভাবিক 
আকর্ষণে সকলেরই চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়। 


প্রাথমিক ক্ষেত্র ব্যবহার 


২১৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


ইংরেজি শিক্ষা । 


শিক্ষকগণ মনে রাঁখিবেন, বানান শিক্ষা বড়ই আবশ্তকীয় বিষয়। 
কোন পরে অগুদ্ধ বর্ণ বিস্তাঁপ থাকিলে পত্র-খলখক 
অশি।ক্ষত, বা সহিত্য-জ্ঞানবজ্জ্িত, অথবা বানান 

শিক্ষ। সন্বন্ধীর পর্যবেক্ষণ (00591590191 71. 500111115) শক্তি রহিত 
বনপিয়। বিবেচিত হয়, যাহাকে জীবন যে ব্যবসাই অবলম্বন করিতে 
ইউক না কেন, ভাহাকে অশুদ্ধ বানানের জন্ত যে নানাবিধ অস্থুবিব। 
ভোগ করিতে হয়, ইহ। ছাত্রদ্িগকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে, যেহেতু 
একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বানান করিলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করে। শিক্ষকগণ বানান সন্বুদ্ধ নিয়লখিত উপদেশগুলি স্মরণ 
রাখিবেন ;-- 

(১) শব্দ সমূহের পরস্পর গঠন সার্ৃম্ত ও বৈষম্য জ্ঞান হইতে বিশুদ্ধ 
বানান করিবার অভ্যাস জন্মে; ছাত্রগণ মৌখিক 
বা পুস্তক পাঁঠে যেন্'প বানান শিক্ষা করে, তাহাদের 

হস্তলিপিতে উহার গুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষিত হইতে পারে । 

(২) শব্দ গঠন (৮/০:৭ 100111172) প্রথামতে বানান শিক্ষা করা 

নিতান্ত স্থবিধাজনক ; বথা 

(৩) (ক) ৪৮০ ০৪৮, ০-৪৮, 1-96, 70-91, 10126 ইত্যাদি; 

বর্ণাশুদ্ধি প্রদর্শন ও বিশুদ্ধ বানান শিক্ষীর উপার নির্দেশ করিলে এ 
বিষয়ে সুবিধা ঘটে । 

(9) ইংরেজী ভাষাতে বানান শিক্ষার যে যে অস্থবিধ! আছে 

তত্প্রতি শিক্ষকগণ মনোযোগ দিবেন ৷ 

(ক) অনেক শব ব্যবহৃত অক্ষর ও উচ্চারণে অমিল ঘটে, যথা 

লিখিতে হয় 5+71১4+০ অথচ পড়িতে হয় 57১০ (শি)। 


বান।ন। 


পর্যাবেক্ষণ। 


ইংরেজি শিক্ষা | ২১৭ 


(খ)ট আদিম স্বরবর্ণ €( 21610606515 ০৬০1) গুলির ৪ 1! ০০ 
ভিন্ন ভিন শবে উচ্চাণ পার্থক্য ঘটে; যথা! 9৭৫ এবং 1908..101) ; 
09 এবহ 20210 7; 1110 এবং ৮1১10) 00 এবং 11096 086 এবং 
501. 

(৫) শিক্ষক ব্র্যাক বোর্ডে শব্দ লিখিবেন এবং ছাত্রগণ তাহা 
দেখিয়। তাহার শুদ্ধাশুদ্ধি চিন্তা ও শুদ্ধ বানান শিক্ষা করিবে | 

(৬) ছাত্রপিগকে শব্দের তালিকা প্রশ্তত করিতে দিবেন । যে 
'যে শব্দ বা পদের অর্থ ছাত্রগণ বুঝিতে পারে তাহার তাপিকা প্রস্তত 
করিতে দেওয়! সঙ্গত । 

(9) শ্রুতলিপি (791500100) সংশোধন দ্বারা বানান শিক্ষার 
সাহায্য হয় । ক্রুতলিপি লিখাইতে শব্ঘগুলি পুনঃ পুনঃ না বলিয়! 
সম্পূর্ণ পদটা একবারে পড়িতে হয়। ছাত্রগণ পদের অর্থ বুঝিতে 
ন। পারিলে 95275 ৮/010 বা 99815 ৬০1] শুদ্ধ রূপে লিখিতে 
পাঁরিবে না। 

(৮) উত্কষ্ট বানান শিক্ষার্থ ছাতআ্গণের মধ্যে প্রতিযোগিত। 
(56111010563) উৎপাদন করিবেন। 

(১) বান।ন শিক্ষার নিম্নলিখিত অসুবিধা অতিক্রম করিতে 
হইবে ;-- 

(ক) 1099%19205 এবং 59:8১:০5 যোগে বানান পার্থক্য ঘটে; 
যথ। 72915710, 10915660105 এবং তৎ্সহ 0:5709160 এবং 210062190 
শিক্ষণীয় । 

(খ) স্বরবর্ণ যোগে কোন শব্দের শেষের ৪ বিলুপ্ত হয়; যথা। 
1000805, 1)6056105, 1608.68015. ব্যঞ্জনবর্ণ ফোগেও তন্রপ ঘটিতে 
দেখ! যায় )--বথ। ৬৬1,০1০--৬/1১0115 -_অন্তত্র উহা লুপ্ত হয় না; 
যথা 0,9175521916. 


২১৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


(গ) বহুবচনে কোন কোন শব্দের শেষাক্ষর 9এর পরিবর্তন ঘটে ; 
ষথা 3০৫/---0909195,. 1)019,-7101161 ততবিপরীতাবস্তা ৫8-_- 
৫973, 0500520, 1855. 

(২) অন্ুচ্চারিত অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ 70160, 1179 

(৩) অসঙ্গত স্বরবর্ণ ব্যবহার যথ! 1১০০০1, £19101021, 

(৪) কোন কোন শব্দের বর্ণ বিপর্যয় ঘটে; যথা 5291৫, 
18151), 91506. 

(৫) উচ্চারণ কালে কোন কোন শব্দের অক্ষর পরিত্যক্ত হয় ; যথ! 
[0712111500১ 122500, (91001002000. 

(৬) কোন কোন শব্দে অক্ষর যোগ হয় » যথ। 11919107105, 

(৭) অনিয়মিত শব্দ [,160570200 0০010061 ইত্যাদি । 

(৮) অশুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ ; যথা 1015051159, ০8100810. 


ইংরেজী পড়া । 


(১ম) একের লিখিত চিন্তা ও মনোভাব অন্তকে বুৰঝাঁন এবং (২য়) 
তাহা অন্তের নিকটে স্থন্দররূপে ব্যক্ত করা এই 
উভয় বিধ উত্দেশ্ত সাধনার্থে উচ্চৈঃস্থরে পাঠাভ্যাঁসের 

যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহ! ছাত্রদিগকে বুঝাঁইতে হইবে । 

্বয়ং স্ুপাঁঠক না হইলে কেহই এ বিষয়ের সুশিক্ষক হইতে পারিবেন 

না। শিক্ষকের নিজের ভাষ শুদ্ধ ও সরল না হইলে তিনি ছাত্রদিগকে 
ভালরূপে ইংরেজী পড়াইিতে পারিবেন না; বর্ণের যাস্ত্িক ( চ15510- 
19191) বিশুদ্ধ উচ্চারণ জ্ঞান ভিন্ন শিক্ষক নির্দোষ ও স্পষ্টরূপে ইংরেজী 
পড়াইতে সক্ষম হইবেন ন! । 

সাধারণতঃ নিয্নলিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে ;-_ 


বিবিধ উদ্দেশ্য । 


ইংরেজী গড়া । ২১৯ 


(ক) দেখা মাত্র পড়! (1,001 ৪00 52 1002610 ) অর্থাৎ 
মুদ্রিত শবের উপর দৃষ্টি মাত্র উচ্চারণ করা । 

(খ) শাব্দিক বিশ্লেষণ প্রণালী (551181০ 
0)0)00 ) অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশ (551190155) 
প্রথমে পড়িয়া তৎপর শব্দোচ্চারণ করা । 

(গ) আক্ষরিক প্রণালী (4১101080500 0380)০90 ) অর্থাৎ চিত্র 
বোগে জন্ত ও বৃক্ষাদির নাম শিক্ষার সহিত বর্ণমালা শিক্ষাদান । 
শিক্ষকগণ উল্লিখিত প্রথার উংকুষ্টাংখ গ্রহণ ও নিকৃষ্টাংশ বর্জন 
করিবেন 

(ঘ) কতকগুলি বড় ও ছোট অক্ষরের আকার একরূপ 
যথা. 

0. ]. 0. ঘ. .. 0.5. ডর. 9. . 2. 

০, 1 0, 1010. 8. ঘ, ২০ ডা, হ 


পড়নের প্রণালী । 


কতকগুলি ছোট অক্ষরের অবস্থান বিপর্ধযর তুলনা শিক্ষা দিতে হয় 
যথা. ৫. 0. 120. 10. এবং এ. 
4১৮8০ 0৮ 07২ 


2৪১ 00১6০ এ. তি. & 

ছাত্রগণ অক্ষরগুলি শিখিতে পারিলে তাহারা শব্দ গঠন করিতে 
অভ্যাস করিবে । 

(ও) বর্ণ পরিচয় ও শব্ধ গঠন শিক্ষান্তে ছাত্রগণ শব্দার্থ ও পদ্র-গঠন 
শিক্ষা করিবে ; শ্রেণীতে পাঠাভ্যাঁস সম্বন্ধে শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত কথা 
মনে রাখিবেন ; (0182 7২59411)5 1,2550177 ) (১) শ্বাস-প্রক্ষেপণের 
প্রণালী, (২) শবোচ্চারণের বিশুদ্ধত। ও অর্থ সম্বন্ধে উপদেশ, (৩) পদ বা 
পদাংশ নীরবে পড়িতে দেওয়া, (৪) ছাত্র বিশেষকে উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে 
দেওয়া । যে ছাত্র ভালরূপে পড়িতে পারে না শিক্ষক তাহাকেই পড়িতে 








বড় ও ছোট বিসদৃশ অক্ষর যথা 


২২০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা বিধি 1 


বলিবেন। (৫) পের মধ্যে শব্ধ বিশেষের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও 
তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান । 
ইংরেজী ব্যাকরণ এবং রচনার মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে 
শিক্ষকগণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন | “ইৎরেজী 
ভাষ! বিশুদ্ধরূপে বলা ও লেখা” ইংরেজী ব্যাকর- 
ণের প্রচলিত সংজ্ঞা অথচ উহাই রচনার সংজ্ঞ 


ইংরেজী ব্যাকরণ । 


(07200102, 


বটে; 

(ক) এতন্বাত্া নিজের ও পরের মনোভাব বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত 
হইতে পারে; (খ) ইহাতে পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বুদ্ধি 
বৃত্তি সতেজ হয়; (গ) ইহাতে ভাষা শিক্ষার অধিকার 
জনন্মু, অল্পবয়স্ক শিশুগণ ব্যাকরণের মৌলিক তত্ব (110019159 ) 
বুঝিতে সক্ষম হইবে না, কাঁজেই তাহাদের বুদ্ধিপরিচাঁলনা ও ব্যবহারিক 

জ্ঞান লাভার্থে 75215105 এবহ £১0215515 শিক্ষার প্রয়োজন ;) 29:65 
9€ 5০০০1) সম্বন্ধে আবশ্তকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ মধ্য ইংরেজী সাহিত্য 
পাঠে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে, এস্থলে তৎসন্বন্ধে বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটী উপদেশ ওরা যাইতেছে ৮ 

প্রথমে বস্ত-জ্ঞান তৎপর তাহার নামকরণ হয়; ভাষার সাহায্যে এক 

একটা বস্ত বা গুণের এক এক নাম দিয়া আমরা 

উহা! পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করি। একই বস্তর 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন নামকরণ হয়; যে নামে বস্তর গুণ বা সংখ্য 
প্রকটিত হয় তাহাকে [০৪০ বল! হয়; 51500100020, 0610)20 
ইত্যাদি 100০: ০৪০5 হইতে উৎপন শব্ধ বলিয়া ছাত্রগণ উহা- 
দিগকে 71902 টব ০এ০৪ বলিয়া মনে করিতে পারে । আমরা যাহ! 
দেখিতে পারি না, তাহারই নানকে £0505০0 ০৪) বলা ঠিক হয় 
না, কাঁরণ 13150150555 এবং ৬/1)1651555 আমরা দেখিতে পাই অথচ 


ব্যাকরণের ব্যবহার । 


[011105. 


ইংরেজী পড়া । ২২১ 


উহ্ারা 4১51800 ০০০9) পক্ষান্তরে ৬৪০৮7, 2811) 00০1 
ইত্যাদি যদিও অদৃ্ত পদীর্থের নাম তথাঁপি উহারা 001770002) 
[বি ০9105. 
17675017081 চ101)0017৯ সম্বন্ধে ছাত্রদিগের মনোযোগ আকর্ষণ 
বাহার করিতে হইবে; “৬০৪৮ ইহা বহুবচন হইলেও 
“01017, 7% 105 01000” এস্থলে ইহা একবচনে 
বাবহৃত হইয়াছে ; “৬০৪1 1.01750 15 09090 10106101109 15 1006101% 
এন্গলে 29596951৮০2 1১:017001) এবং [921501751 710100911) 11) (06 
1509958551৫ ০৪১৪র পার্থক্য বুঝাইতে হইবে ; 7২0186%2 [১1017010105 
যোগে ভিন্ন ভিন্ন পদ যেন্ধূপে সংযোজিত হয় ভাহা বুঝাঁইতে হইবে; 
কেবল £765০০50(র সহিত উহার সম্পর্ক বুঝাইলে চলিবে না; 
কারণ 4176602001র সঙ্গে 7২5196%0 1১:01001)র যে সম্বন্ধ 
(21521709106) অন্তবিধ [1:0701/রও সেই জন্বন্ধ;) “[ু 52৮ ৪, 
0111 2100 5116 ৮85 17105” এস্কলে 1১8150091 1১101708]0 4516% 
19 11 (10110 0615010, 81750012917 100171021) 00101010551 061 
যেহেতু (51০) উহ্থাত 40710050001 প্রোণার সহিত সম্পর্কিত; কোন 
কোন স্থলে 47620500170 ভিন 1২219615 121017001) ব্যবহৃত হয় । 
মথা,--0%2 1110 ৮150 02 7055 
অনেক সময় 4912061০800 40০৮০ ব্যবহার করিতে ছান্রগণ 
বির ভ্রমে পতিত হয়; [72 01 0 01১3 70015 
01800” এবং 275 016৮ 0) 1106 2001 
11856119” এই ছুই পদে “13101” শবটী 710৮1৪র অবস্থ' বর্ণন করে 
বলিয়া উহা £038০6৮০ এবং “79511” শব্দটী 012 ৪ এই 
ক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে বলিয়া উহা 80৮%৫/1১$ নানাবিধ উদাহরণ 


প্রয়োগ দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইবে । 


২২২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


এতদ্বারা শ্রাধানতঃ সময় সুচিত হয়, তজ্জন্য জন্্নান্‌ ভাষায় ইহাকে 
52015010৮75 প211055 ০10” বলে) ভ্রম বশতঃ 
অনেকে 4০0০০ প্রকাশ কর! ইহার কার্য বলিয়া 
মনে করেন; চ52515105 করিতে প[২৪501815% প10165127 ও 
5092 এবং ড/০৪৮ ইত্যাদি উল্লেখের প্রয়োজন নাই, [5096 শিক্ষা 
অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়, শিক্ষকগণ এ বিষয়টা বিশেষ মনোযোগের 
সহিত শিক্ষা দিবেন ) 71552171) 5850 এবং ৪৮1৪ এই তিন কালের 
11006017109, 72105153515, 1১2160০0 [১616506-117051555150, 
এবং 120071200 এই পঞ্চবিধ আকারে শিক্ষা দিলেই চলিবে । 
ইংরেজী ভাষ! শুদ্ধরূপে বলা ও লেখাই রচনার প্রধানতম উদ্দেস্ত ; 
বালকগণ তাহাদিগের পরিজ্ঞাত বিষয়ে রচনা! করিবে 
_-কাঁরণ বিষয় না বুঝিলে তাহারা তৎসন্বন্ধে কিছু 
চিন্তা ও রচনা করিতে পারে না । 
রচনা সম্বন্ধে শিক্ষকগণ নিম্নলিখিত উপদেশগুলি স্মরণ রাখিবেন ১--- 
(ক) শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ন ও যথাস্থানে তাহার ব্যবহার 
শিক্ষাদান; পাঠ-ুচনা! হইতে নিয়মিতরূপে রচনা শিক্ষা দেওয়। 


6, 


ইংরেজী রচন। | 


কর্তৃব্য। 

(খ) যথাঁবথ বিশেষণ ব্যবহার শিক্ষাদান । 

(গ) সরল বাক্যের বিভাগ (৪) 59)০০৮ (০) :5010559 
বুঝাইয়! দেওয়া; কর্ভূপদ বলিয়া দিয়া তাহার ক্রিয়াপদ উল্লেখ কিংব। 
ক্রিয়াপদের কর্তৃপদ উল্লেখ করিতে প্রশ্ন করা । 

(ঘ) শবের পরিবর্তে 200155 ব্যবহার এবং তৎবিপরীত করিতে 
শিক্ষাদান । 

(ও) পদ মধ্যে 01885, 101):55৩ ইত্যাদি ষোগ ও উহার ব্যবহার 


শিক্ষাদান । 


নৈতিক শিক্ষা । ২২৩ 


(চ) 1010 হইতে [011206 10911960 এবং ততবিপরীত 
প্রথা শিক্ষাদান । 

(ছ) 70006026100 এবং 0:61. 2100 81127561712176 01 
520020095৪0] 702:9.51901)5 &০. শিক্ষাদান | 

402915515--সরল পদ 1০০6 এবং 7:501০8€9 এই দ্বিভাগে 
বিভাগ করিতে হয়, সাধারণতঃ যে আকারে £091515 কর! হয়, নিয়ে 
তাহা! লিখিত হইল ;-_ 

517217170০7, 


১1১)০০? 1160102,00 


00710780158 1001817059107910 ] | 


ঢ170109 007010150010 ৮:090000 
৬০:0০. 


স্পা শালী পি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
নৈতিক শিক্ষা | 


মনুষ্যের পক্ষে শীতি শিক্ষা নিতান্ত 'আবশ্তকীয় বিষয় । ভাল মন্দ 
জ্ঞান না৷ থাকিলে মন্ুষ্য ও পশুতে কোন পার্থক্য 
থাকিত না। মনুষ্য জীবনের ব্যক্তিগত উন্নতি ও 
সামাজিক স্থখ স্থবিধা সমস্তই নীতি শিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করে। 
জগতের বর্তমান সভ্যতার উন্নতি অনেক পরিমাণে নীতি শিক্ষার উপর 
ংস্থাপিত, শৈশব সময়ই সর্বপ্রকার শিক্ষার পক্ষে নিতান্ত অনুকুল 
বটে, সুতরাং স্ুকুমারমতি বালকগণকে নীতিশিক্ষাদান নিতাস্ত কর্তব্য । 


নীতিশিক্ষার প্রয়ে।জন। 


২২৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ? 
এই নীতিশিক্ষা দান সশ্বন্ধে শিক্ষকগণ নিয়লিখিত বিষয়গুলি মনে 
রাখিবেন। 

বালকগণ শিশু-বেলাতেই সম্পূর্ণরূপে নীতিজ্ঞান সম্পন্ন হবে বলিয়া 
ক্রমিক নীতিশিক্ষা/! কেহই আশী করিবেন না, কারণ অন্যান্য সর্ধবিধ 

লাভ। শিক্ষার স্ায় নীতি শিক্ষা ক্রঃশঃ লাভ করিতে 
হয়, বালকগণের মধ্যে এমন কোন শক্তি নাউ এবং শিক্ষকগণও এমন 
কোন মন্ত্র জীনেন না যে দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপী শিক্ষা ব্যতীত, ক্ষণকাল 
মধ্যে বালকগণ নতি পরায়ণ হইয়! উঠিতে পাবে বরং শৈশবকালে 
বালক প্ররুত্িতে নিষ্ঠুরতা, চৌর্ধা ও মিথাচিরণ উত্যাদি ছুশ্রাবৃতি সমূহের 
আধিক্য দৃষ্ট হয়, বালকগণ আজন্ম “নির্দোষী” একথা তাহাদের 
হাদের 


ণে 


ুষ্কার্য্ে জ্ঞীন সম্বন্ধে যত দুর ব্যবহার্য হউক না কেন, কিন্ত 
দুষ্জবৃত্তি সম্বন্ধে তন্দুর প্রবুক্ত হঈতে পারে না। 
ছাঁত্রগণের নিকটে অতি উচ্চ প্রকারের শীনি-হ্ত্র বাখ্যা এবং 
তাহাদিগকে তদন্ুকরণার্থে উন্লেজিত করা উভয়ই নিশীত্ত অসঙ্গত 
কার্য ; কারণ অসময়ে কোন প্রবুন্তির অস্বাভাবিক পরিচালনা করিলে 
ভি মা কুফল অবশ্যন্তাবী ; সকলকে মনে করিতে 
হইবে যে নীতিশাজ্জ নিতীস্ত জটিল এবং এ বিবয়ে 
অণকাঁর লাভ করিছে একান্ত প্রয়াস ও ঘত্বের আবশ্যক । অস্বাভ'বিক 
উত্তেজন! দ্বারা. অনময়ে নৈতিক জ্ঞান করিতে গেলে 'ভাহাতে ভবিষ্যত 
স্বভীব গঠনে বাধা জন্মিতে পারে, এই ডন্তে অনেক সময় ইহা আমাদের 
নিকটে বিষম সমস্তা ব'লয়া বোধ হয় যে যাহার! শৈশব সময়ে সততার 
প্রতিমুণ্ঠি থাকে তাাঁবা ক্রমশঃ কদাচান্ে প্রবৃত্ত হয় এমন কি 'মবশেষে 
কুক্রিয়াসন্ত হইয়া উঠে অথচ শৈশবকাঁলে যাহাদের জীবনের উন্নতি 
নিরাশ! তমসান্ছনন থাকে তাহাদিগকে অনেক সময় আদর্শ পুরুষ হইতে 


দেখা যায়! 


নৈতিক শিক্ষা । ২২৪ 


শিক্ষকগণ নীতি শিক্ষা দান করিতে প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন ও 
আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইবেন, শিশুগণ যে সমস্ত 
শৈশবস্থলভ ভ্রম প্রমাদ করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া শিক্ষকগণ কদাচ 
অধীর ও নিরাশ হইবেন ন!। 

বখন কোন ছাত্রকে কোন নীতিহ্বত্র ছিন্ন করিতে দেখা যায়, 
তখন হঠাৎ ক্রোধবশতঃ অস্বাভাবিক দণ্ড বিধান ন! করিয়! প্রথমতঃ 
চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে ঘে কোন উপায়ে তাহার সে অপরাধের 
মূল কারণ বিদুরিত হইতে পারে কিনা । মনে করুন, 
জনৈক ছাত্র তাহার পাঠ্যপুথি খোয়াইয়াছে ) 
প্রথমতঃ দেখিতে হইবে পুঁথি কেহ চু'র করিয়াছে অথবা সে নিজে 
অসাবধাঁনতার সণহত হারাইয়াছে, শেষোক্ত কারণ প্রমাণিত হইলে 
তাহাকে বেত্রাঘাত ও জরিমানা! করিলে যত না! স্থফল ফলিবে বরং 
তাহাকে এ পুথি তল্ীসে নিয়োগ করিলে কিংবা তাঁহার জেব খরচ 
হইতে পু*'থর মূল্য কাটিয়া লইলে তাহার স্বাভাবিক শাসন হইবে 
কারণ সে যতক্ষণ পুথি তল্লাস করিবে ও জেব খরচ জনিত ক্লেশ ভোগ 
করিবে ততক্ষণ সে মনে করিবে যে সে নিজেই পুথি খোয়ারূপ অপরাধের 
কারণ, এ অপরাধ করা না করা তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল, ভবিষ্যতে 
যাহাতে অপরাধ না ঘটে তজ্জম্ত সে অবশ্ঠই সাবধান হইবে; অনেক 
স্থলে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড হওয়াতে 
নানাবিধ কুফল ফলিরা থাকে; প্রথমোক্ত অবস্থাতে ছাত্র ও 
শিক্ষকগণের মধ্যে এক প্রকার বিদ্বেষ ভাব জন্মে এবং শেষোক্ত 
অবস্থাতে অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া! হয়, অতএব ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ 
হিতোদ্দেস্তে তাহাদের অপরাধের যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করিতে 
হয়; শিক্ষকগণ ছাত্রদের নিকটে নিরেট কাণ্ঠ পুতুলের স্তাঁয় থাকিবেন 


না, বালকগণ সৎকাজ করিলে তজ্জন্তয শিক্ষকগণ শ্রশংসাবাদ ও 
১৫ 


হ্যায় ও নীতি। 


২২৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


সহানুভূতি প্রকাঁশ এবং অপকীঁধ্য করিলে ভসনা ও ভয় প্রদর্শন 
করিবেন । 

শিক্ষক সর্ধদা ছাত্রগণের প্রতি আজ্ঞ! প্রকাশ করিবেন না) যখন 
সহজসাধ্য উপায় অবলম্বনে কোন ফল না হয়, তখন তাহাদের প্রতি 
আজ্ঞা বিধান করিবেন) উপদেশ, সহানুভূতি, 
প্রবৌধ ইত্যাদি নানাবিব উপায়ে ছাত্রদিগকে 
অপকর্ম হঈতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে; তাহা না করিয়া পুনঃ পুনঃ 
আজ্ঞা করিলে এ সমস্ত আজ্ঞা পালন কর! ছাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়! 
পড়ে; অথচ উহা পালন না করিলে শিক্ষকগণ পুনঃ পুনঃ কঠিনতর 
দণ্ড বিধান করিতে বাধ্য হন, তাহা না করিলে একবার কি দুইবার 
আল্তা লঙ্ঘনের পরই শিক্ষকের প্রভাব সর্বথা উপেক্ষিত হইতে থাকে, 
ধর আজ্ঞা বিধানের কোন মূল্যই থাকে না; তৎপর ছাত্রগণ যাহ! পালন 
করিতে সক্ষম শিক্ষক তদতিরিক্ত আজ্ঞা কদাচ করিবেন না, আজ্ঞা বিধা- 
নের পুর্ধে শিক্ষকগণ বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে তাহাদের আঁজ্ঞার 
পরিণাম কি ঘটিবে, উহা প্রতিপালন করিলে ছাত্রস্বতাৰ কতদুর 
ংশোধিত হইতে পারিবে, এইরূপ চিন্তার পর ছাত্রগণের মঙ্গল উদ্দেন্তে 
একবার যে আজ্ঞা করা হইবে, তাহা প্রতিপালিত না হওয়া পর্্যস্ত 
শিক্ষকগণ কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইবেন না। 

শিক্ষকগণ সর্বদা] এ কথ মনে করিয়া ছাত্রগণকে নীতি শিক্ষা দিবেন 
বাহাতে তাহাদের শিষ্যগণ সর্বদা পরকীয় শাসনপ্রেক্ষী না হইয়। শ্বাধীন 
নৈতিক জীব হইতে পারে; ছাত্রস্বভাব এরূপ ভাবে গঠন করিতে হইবে 
যাহাতে তাহারা কালক্রমে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয় স্বীয় ভাল মন্দ বুৰিয়া গন্তব্য পথে চলিতে 
পারে; ছাত্রগণের আত্ম মতান্ুরাগ দর্শনে শিক্ষকগণ 
কদাপি বিরক্ত হইবেন না) কারণ আত্মমতপ্রি়ত৷ মানব প্রকৃতির 


আজ্জ। প্রচার । 


স্বংধীন ভাবে নীতি 
পরায়ণ হওয়া। 
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একটী সৎগুণ ও বিশেষ অধিকার, উহার উপরে মানব জীবনের সমস্ত 
কার্ষে;র ভিত্তি নির্ভর করে ; আত্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে 
কেহই কোন কাধ্য করিতে সক্ষম হয় না) যখন 
পিতার শ্নেহদৃষ্টি হইতে বালকগণ দুরে নীত হয়, 
যখন শিক্ষকের উপদেশ হইতে তাহারা সরিয়া পড়ে তখনমাত্র আত্মমত 
প্রিয়তাই তাহাদের কার্য্ক্ষেত্রের প্রধানতম নেতা হইয়া উঠে; সুতরাং 
ছাত্রগণকে আত্মমত গঠন করিতে সুযোগ দিতে হইবে ; যে বালক 
শৈশবকালে যে পরিমাণে আত্মমত গঠন করিতে পারে সংসার ক্ষেত্রে 
সে তত আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, এইজন্তে একটা প্রবাদ আছে যে 
ইংলগ্র স্বাধীন বালক স্বাধীন ইংরেজ জাতির জন্মদাতা, জন্দমাণ দেশীয় 
শিক্ষকগণ বলিয়া থাকেন যে ১২ জন জন্মীণ বালক অপেক্ষা একজন 
ইংরেজ বালকের অধ্যক্ষত৷ করা অধিকতর কঠিন, এই জঙ্থই ইংরেজেরা 
তাহাদের বালকদের এই আত্মাভিমানের প্রতি কখনই বিষদৃষ্টি করেন 
না) ইহা হইতেই ইংরেজদের স্বাধীনতা প্রিযত! জন্মিয় থাকে । 
সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা এই যে ছাত্রগণকে উপদেশ দেওয়ার 
পুর্বে শিক্ষকগণকে নিজ নিন স্বভাব বিশুদ্ধ করিতে হইবে, নিজের 
জীবনে যাহা কার্ষ্যে পরিণত করিতে পারেন না, 
ছাত্রদ্িগকে তাহা পালন করিতে উপদেশ দিলে 
কোন ফল ফলিবে না। 
চোরে যদি অপরেরে সাধু হইতে কয়। 
কেন উপহাস করে তাহার কথায় ॥ 


আত্মমতানুরাগ । 


শিক্ষক চরিত্রের 
বিশুদ্ধত। | 


স্থনীতি শিক্ষা চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ । 


ভাল মন্দ জ্ঞান দ্বার আমরা কার্যযক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়। থাকি ; 
যাহার ভাল মন্দ জান যত প্রখর ও পরিস্কার তাহার বিচার শক্তিও 
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তীক্ষ ও বিশুদ্ধ; ইহা! বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না যে শিক্ষকের 
সর্ধ প্রকার যত্ব ও শাসন ছাত্রদের নীতিজ্ঞানের 
উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা সঙ্গত; তদুদেশ্তে ছাত্রগণ 
প্রথমে যে শাসনাধীনে থাকে তাহা এরূপ স্তশৃঙ্খলিত করা কর্তব্য; 
যাহাতে উহা যথাসম্ভব কার্যকারী ও মঙ্গলপ্রাদ হইতে পারে । 

ছাত্রদের জন্য দৃঢ় নিয়মাবলী প্রণয়ন এবং উহ! অবাধে প্রতিপালন 
করাইয়! ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না বরং নানাবিধ অবস্থা ও ব্যক্তিগত 
পার্থকোর দ্রিকে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে; পণ্ডিতেরও মূর্খের 
পুত্র সমভাবে নৈতিক জ্ঞানীজ্ঞনে সক্ষম হইবে এরূপ আশা করা বিডম্বন! 
জনক, নীতি শিক্ষার ফলাফল বনু পরিমাণে শিক্ষকের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্তের 
উপর নির্ভৰ করে, কারণ প্রশীস্তভীবে নীতিশিক্ষা দান করিলেই সুফল 
ফলিতে পারে না ; যে শিক্ষক হঠাৎ ক্রোধে জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন তিনি 
নীতি শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা বিরক্তির ভাব 
সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করিতে হইবে; পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে 
শিক্ষক যদ্দি নিরেট প্রস্তর খণ্ড হইয়া! পড়েন তবে চলিবে না, তাহাকে 
ছাত্রদের সৎকার্য্য দর্শনে উৎফুল্ল ও অসৎ কার্য দর্শনে বিষগ্র হইতে 
হইবে, ছাত্রগণ শিক্ষকদের মুখদর্পণে স্ব স্ব ভাল মন্দ কার্ষ্যের প্রতিবিশ্ব 
দর্শন করে ; .তখনই ছাত্রগণ মিথ্যা কথ। বল! অতি জঘন্য কাজ, দুর্বল 
ও নিরাশ্রয়ের প্রতি অত্যাচার করা নীচাশয় ভীরুর কাজ বলিয়া বুঝিতে 
সক্ষম হয়; যখন শিক্ষকগণ ছাত্রদের এরূপ কুকার্ধ্য দর্শনে বিরক্তি 
প্রকাশ করেন, এবং ছাত্রগণ নৈতিক জীবন গঠনে প্রোৎ্সাহিত হয়, 
তখনই তাহার! তাহাদের প্রত্যেকের সৎকার্ধ্য দর্শন জনিত হর্ষেল্লাস 
শিন্দকদের মুখ দর্পণে প্রতিফলিত দেখে ।, 

যেখানে নৈতিক শিক্ষা শিক্ষকের দ্বণা বা সমাদরের সহিত মিশ্রিত 
হয়, সেখানেই বাস্তবিক চিরস্থায়ী সফল ফলিতে দেখ! যায়; যে 


সুনীতি ও চরিত্রশীল । 
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শিক্ষক স্বকীয় কার্য দ্বারা নিজের আদর্শ স্বভাব দ্বারা নীতি শিক্ষা 
দিতে সক্ষম, তিনি ছাত্র শ্বভাব গঠনে সর্বাপেক্ষা কৃত-কার্ধ্য হইয়া 
থাকেন । 

যাহাতে ছাত্রগণ ভাল মন্দ বিচাঁর করিতে সক্ষম হয় শিক্ষক তৎ্প্রতি 
মনোযোগী হইবেন, শিক্ষকের মুখে ভাল মন্দের উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা 
নিজে নিজে ভাল মন্দ বিচার করিতে সক্ষম হওয়া শতগুণে ঈপ্দিত। 
ছাত্রগণের কাধ্যের ফলাফলের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ দ্বারা 
শিক্ষকগণ এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন । 

সচ্চরিত্রত! ছাত্রগণের প্রধানতম (১) গুণ; শৈশবকালেই চরিত্র 
গঠিত হয়ঃ সচ্চরিত্রতাকে সর্বপ্রকার শিক্ষার মুখ্য উদ্দেগ্ত বলা যাইতে 
পারে; মিঃ কারি বন্য়াছেন *ষে সমস্ত গুণে চরিত্র গঠিত হইতে 
পারে, তাহাই শিক্ষা! শব্দের বাচ্য ) শিক্ষাদান বা বুদ্ধি বৃত্তির কর্ষণ এক 
কথা ও নীতি শিক্ষা বা চরিত্র গঠন অন্ত কথা । 

পাঠদানকার্ষ্যে যেরূপ সাধারণভাবে ও ব্যক্তিগত মনোযোগের 
সহিত শিক্ষাদান করিতে হয় তন্রপ চরিব্রগঠন করিতেও বিদ্যালয়ের 
সমস্ত ছাশ্রের নৈতিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বভাবের 
পার্থক্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দ্দিতে হয় । কোন এক বিষয়ে এক 
শত ছাত্রকে একত্রে শিক্ষা দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু তদ্রেপে তাহাদের 
ত্বভাঁবের উৎকর্ষ সাধন করা যাঁয় না, চরিত্র গঠন করিতে প্রত্যেক ছাত্রের 
প্রবৃত্তি ও বাসন জানিতে হয় । যে শিক্ষক তাহাতে অজ্ঞ থাকেন তিনি 
ছাত্রদের চরিত্রগঠনে কোনই সহায়তা করিতে পারেন না; তন্রপে সহা- 
য্তা লাভ সম্ভবপর হইলে যে চিকিৎসক রোগ বিচার না করিয়। অবাধে 
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ওষধতাঁলিকা লিখেন এবং প্রতিবেশী রোগীদের মধ্যে রোগনির্বর্বশেষে 
তাহ! বিতরণ করিয়া বেড়ান তাহ! দ্বারাও স্ুচিকিৎ্স। হইন্ে পারিত; প্রকৃত 
শিক্ষা-কার্ষ্যে প্রত্যেক ছাত্রের প্রক্কৃতির জ্ঞান লাভ অপরিহার্য । আপত্তি 
হইতে পারে ষে শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্রের প্রকৃতির জ্ঞান লাভের 
অবকাশ নাই, কিন্তু যিনি স্বভাব পর্য্যবেক্ষণের অভ্যাস করিয়াছেন 
তাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সময় বায় করিতে হয় না; ছাত্রপ্রকৃতি পরি- 
দর্শন কর! তাহার নিত্য নৈমিতিক ক্রিয়াকলাপের স্তা় অভ্যাস হইয়া 
পড়ে । তাহা পর্যবেক্ষণের জন্ত বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্য ও ছাত্র- 
জীবন সুলভ উত্তেজনা ও গোলযোগ নিতান্ত অনুকুল হইয়া থাকে । 
কোন ছাত্র দোষ করিয়! ধরা পড়িলে ও সতর্ক হইলে তাহার সঙ্গে গোপ- 
নীয় ভাবে আলাপ করিলে স্বভাঁৰ পর্যাবেক্ষণ[র্থে কোনই আবন্তকীয় তত্ব 
প্রাপ্ত হওয়। যায় না; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে প্রতিযৌগিত। জনিত উত্তে- 
জনা, সমপাঠীদের ছুর্র্ষ ব্যবহার জনিত বিরক্তি, আকস্মিক নিরাশার অরু- 
স্তদ ক্লেশ এবং ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের প্রমত্ততার মধ্যে শিক্ষককে ছাত্র প্র তির গু 
তত্ব পর্ষ্যবেক্ষণ করিতে ও পরিজ্ঞাত হইতে এবং তন্মধ্যে আবগ্তকীয় উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়, এ সমস্ত অবস্থাতে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ অভ্রাস্ত ও 
স্থিরনিশ্চয় হইয়া! থাকে । ছাত্রগণও জানিতে পারে না যে শিক্ষকের 
চক্ষু তাহাদের উপর ঘুরিতেছে, সুতরাং তাহার! আত্ম-গোপনার্থে সতর্ক 
থাকে ন৷ সুতরাং তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি প্রতি- 
বিশ্বিত হইয়! পড়ে । এস্বলে শিক্ষক সহজেই জানিতে পারেন যে কে 
ক্রোধপ4বশ, কে হঠকারী, কে ছুঃসাহদিক, কে ব। ভীরু এবং কে বা 
ধূর্ত ও প্রবঞ্চক) এ্ররূপ প্রতোক বালকের প্রক্কৃতি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষকও তাহার কর্তব্য নিষ্ঠা ও ছাত্রম্বভাব গঠন করিতে পারেন। 

ছাত্রগণের নৈশ্তিক চরিত্র গঠনার্থ যেরূপ যত্ব করা প্রয়োজন অনেক 
সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের তন্রপ বত্ব ও মনোযোগের সুযোগ ঘটে 


স্থনীতি শিক্ষা চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ । ২৩১ 


না কারণ বিদ্যালয়ে প্রায়শঃ সাধারণ বিষয়ের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা! 
করা হইয়া থাকে ; কিন্তু শিক্ষকগণ মনে রাখিবেন যে নৈতিক চবিত্র 
গঠনের জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ ব্যবস্থা না থাঁকিলেও চলিতে পারে 
কারণ বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ্য বিষয় হইতেই যথেষ্ট নীতি শিক্ষা 
করা যাঁয়। যদিও নীতি শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন 
ব্যবস্থা নাই, তথাচ শিক্ষকগণ এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবেন 
না? তাহার! সাহিতা, ইতিহাস, ভূগোল উতাদি বিষয়ে শিক্ষাদান কালে 
ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের সুবিধা অনুসন্ধানে রত থাকিবেন। 
শিক্ষকগণ ইহাও বিস্বৃত হইবেন না ষে শিক্ষাদান অপেক্ষা চরিত্র 
গঠন অধিকতর কঠিন, একজন লোক নিজে শিক্ষিত হইলে এবং ভাল- 
রূপ মনোযোগের সহিত শিক্ষণীয় বিষয় বাখ্যা করিতে পারিলে 
তিনি পাঠদান করিতে পারেন কিন্তু ছাত্রগণের চরিত্র গঠন করিতে 
পারেন না; শিক্ষক সাধুতাকে স্বকীয় জীবনের কার্যে পরিণত 
না করা পর্যন্ত নীতি শাস্ত্রের যতই কেন বিশদ বাখা করুন না 
তাহাতে কোনই ফল লাভের আশ! করিতে পারেন না। এই জন্তই 
বহু ছাত্রকে একত্রে শিক্ষাদান করা যাইতে পারে, কিন্তু নৈতিক 
চরিত্র গঠন করিতে হইলে বাক্তিগত পার্থক্য দেখিয়া আবশ্তকীয় 
উপায় অবলম্বন করিতে হয়; বালকগণের চ'রত্, গঠনের সর্বাপেক্ষা 
আবশ্তকীয় বিষয় তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাঁশ ? ছাত্রগণের স্বভাব 
পরিমাজ্দ্রিত করিতে আত্মনং্যঘম করিতে যে সমস্ত বাধা প্রাপ্ত হয় তৎ- 
প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বরং তাহা অতিক্রমার্থে সহান্ভূতি সচক 
উপদেশ করা সঙ্গত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বালকের প্ররুতি পর্য্যবেক্ষণের পুর্বে 
প্রকৃত সহানুভূতি প্রকাশ সম্ভবপর নহে; কাজেই চরিত্র গঠনের প্রারস্তে 
প্রকৃতিগত বিভিন্নতা পরিজ্ঞাত হওয়া নিহাত্ত আবশ্তক ; শারীরিক অঙ্গ. 
প্রত্যঙ্গের ও মানসিক গুণাবলীর স্তায় বালকগণের প্ররকতি অনেকাংশে 


২৩২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


ংশগত দৃষ্ট হইবে, এ বিষয়ে কেহই তর্ক করিতে পারেন না। বংশান্ু- 
ক্রমিক প্রকৃতিগত বিভিন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া! বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা বিধান করিতে হইবে এবং তদন্ুসারে তাহাদের চরিত্র গঠনের 
দিকে মনোযোগ দিতে হইবে, কোন বালক স্বভাবতঃ ক্রৌধান্িত, কোন 
বালক স্বভাবতঃ নঅন্থভাব দৃষ্ট হয়। এই বিভিন্ন প্রকৃতি দেখিয়া 
একটীকে তিরস্কার এবং অপরটাকে প্রশংসা করিলে কোনই ফল 
হইবে না; 
নৈতিকজীবন গঠনার্থে সংসর্গের নিতীস্ত প্রয়োজন ; ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির নানা প্রকারের অধিকারও দাবী দাওয়ার 
ঘর্ষণে ঘর্ষণে ছাঁত্রগণের বিচারশক্তি সতেজ হয়! উঠে ; 
একটা বালক একাকী পালিশ হইলে তাহার বিচার শক্তি প্রথর হইতে 
পারে ন৷ তাহাকে প্রায়শঃ স্বার্থপর হইতে দেখা যায়; কিন্ত যখন সে 
অন্তান্ত বালকগণ্র সংসর্গে থাকে তখন বুঝিতে পারে যে তাহার স্তায় 
সমভাবাপন্ন আরও এক দল আছে যাহাদের নিকট হইতে সে স্বকীয় 
ব্যবহারের বিনিময় ভিন্ন আর কিছুই পাওয়ার আশা করিতে পারে না। 
সহচরগণকে সৎকাজ করিতে দেখিলে সহজেই সাচার প্রবৃত্তি জন্মে । 


সৎসংসর্গ। 





যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধান । 


বালকগণের শিক্ষাদদীন ও চরিত্র গঠন এই দ্বিবিধ উদ্দেম্ত সাধনার্থে 
বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! বিধান এবং সমস্ত বিধিব্যবস্থা সন্কলন করিতে হয়; 

যাহাতে বালকগণের বুদ্ধি বিকশিত, সংপ্রবৃত্তি কষিত এবং 
ছুপ্রবৃত্তিগুলি সংযমিত ও নিয়মিত হয় ততপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়। 
বিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে । 


সময় তালিকা । ২৩৩ 


বিদ্যালয়ের উন্নতি ও অবনতি বহুল পররমাঁণে উহার নিয়মাবলী 
অবধারণ ও প্রচলনের উপর নির্ভর করে ; কেবল অধিক সংখ্যক শিক্ষক 
ছাত্র বা বহু পরিম[ণে অর্থ সংগৃহীত হইলেই যে উত্তম বিদ্যালয় গঠিত 
হয় এ কথা মনে করা সঙ্গত নহে; শিক্ষকদের সময়ের সতব্যবহার 
ছাত্রগণের অধাপনার সুপ্রণালী ও প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে 
পারিলে উত্তম বিদ্যালয় গঠিত হইহে পারে। বল! বাছুলা যে প্রকার 
স্থযোগ ও সুবিধা এবং উপাঁয় অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্তনুর্ূপ ফললাভ 
অবশ্তস্ভাবী হইয়া উঠে, তাহাকেই সুব্যবস্থা বলা যায় । 

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! বিধানের জণ্ত প্রধান শিক্ষক প্রধাঁনতঃ দায়ী; 
ৰিদ্যালয়ের স্থশৃঙ্খল1 সাধন করিতে প্রধান শিক্ষক যদ্দি পাঠদানের সময় 
না! পান তাহাও বরং বাঞ্চনীর, তথাপি যেন বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল! বিধানে 
ক্রটা না করেন; বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানার্থে নিয্ললিখিত কয়েকটী বিষয় 
বিবেচ্য ১-- 

(১) সময় তালিকা (01170 (2012 )7 

(২) শ্রেণী ও উপশ্রেণী গঠন; 

(৩) শ্রেণী বিভাগের মান; 

(৪) শিক্ষক নির্বাচন; 

(৫) প্ররক্রিয়! প্রদর্শনের যন্ত্র ও বিদ্যালয়ের ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি রক্ষণঃ 

(৬) রেজিগ্রাঁর ও হিসাব বহি) 

(৭) ব্যায়াম ও বিশ্রাম; 

(৮) স্বাস্থ্য বিধান। 

সময় তালিকা (0:706-09919.) | 

এঞ্জিনের বলে যেমন গাড়ী চলে, সেইরূপ সময় তালিক। ছারা 

বিদ্যালয়ের কাজ চলে; সুতরাং এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বিশেষ 


মনোযোগ দিবেন ; 


২৩৪ উচ্চ-বাঙ্গালা -শিক্ষা-বিধি | 


সময় তা'লকা নির্ঘন্টে স্বেচ্ছা গ্রহণীয (096078] 15550 ) বলিয়া 
পাঁঠের জন্য সময় রাখিলে এবং কোন বাখ্যকর বিষয়ের পাঠ অপ্রত্তত 
থাকিলে এঁ সময় সেই বিষয়ে ব্যয়িত হইতে পারিবে । 

এক সময়ে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকেই বিশ্রামের ছুটা দিতে হইবে, 
এক এক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছুটা দ্িলে তাহাতে বিদ্যা- 
লয়ের কার্য্যের অসুবিধা ও ক্ষতি হয় । 

যে যে শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে সপ্তাহের মধ্যে যে যে বিষয় যত বার 
পড়াইতে যত ঘণ্ট। লাগিবে তাহা নৃতন শিক্ষাবাধর (ক) পরিশিষ্ট দেখিয়া 
নির্ণয় করিতে হইবে; ঘণ্টা সমষ্টকে ২৮ দিয়! ভাগ করিলে ভাগফলের 
সমসংখ্যক শিক্ষক নিবুক্ত করিতে হইবে কারণ প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার 
ভিন্ন প্রত্যহ ৫ ঘণ্ট1, এবং শনিবার ৩ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করিলে এক 
সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টা অধ্যাপন! ার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন । তৎপর শিক্ষক- 
গণের মধ্যে, ধাহার যে বিবয়ে শিক্ষাদানের যতদুর অধিকার ও অভিরুচি 
থাকে, তদনুসারে শিক্ষণীয় বিষয় বিভাগ করিতে হইবে কোন্‌ শিক্ষক 
কোন্‌ বারে কোন্‌ শ্রেণীতে কি কি বিষয় পাঠ দান করিবেন, প্রধান 
শিক্ষক সহযোগিগণের সহিত পরামর্শ পূর্বক তাহার তাপিক! নির্ণয় করি- 
বেন; পরিশিষ্ট মধ্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের একটী আদর্শ দৈনিক কার্য্ের তালিকা 
প্রদত্ত হইতেছে, ইহ! বল! বাহুল্য যে যাহাতে কেবল সময় বিভাগের 
একটা ধারণ! জন্মে তদুন্দেগ্তে এই আদর্শ তালিক! দেওয়! হইল, অবস্থানু- 
সারে আবশ্তক মতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্তে পরিবন্তিত তালিকা ব্যবহৃত 
হইতে পারিবে ; প্রত্যেক সপ্তাহে নান! শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক 
বিষয়ে কত ঘণ্ট। করিয়া! পড়াইতে হইবে তাহা! গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত 
তালিকা হইতে অবিকল অন্ুবাঁদ করিয়া (ক) পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইল, 
শিক্ষকগণ এই তাঁলিকাটাকে সময় তালিকা ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ 
করিবেন । 


সময় তালিকা! ৷ ২৩ 


এই তাঁলিকাতে ইহা দৃষ্ট হইবে বে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ে 
বাধ্যকর বিষয় গুলি শিক্ষা দিতে প্রতি সপ্তাহে ১৭ হইতে ২৪ ঘণ্টার 
আবশ্তক, উপরে লিখিত হইয়াছে যে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রেণীতে ২৮ 
ঘণ্ট। পাঠ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে বাধাকর বিষয়গুলি পড়াইতে 
প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে অনধিক ২৪ ঘন্টা মাত্র লাগে অবশিষ্ট ৪ ঘণ্টা 
ইচ্ছান্ুযায়ী বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এই ইচ্ছান্ুযায়ী 
বিষয়গুলি (ক) পরিশিষ্টে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে ইহ! স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে বিদ্যাপয়ে যত জন শিক্ষক থাকিবেন তাহাদের প্রত্যেকে 
সপ্তাহে ৪ ঘন্ট। করিয়া ইচ্ছানুবায়ী বিষষগুলি শিক্ষা দ্রিতে অবকাশ 
পাইবেন, পাঠা তালিকাতে ইহা দৃষ্ট হইবে যে “গণিত” “বিজ্ঞানপাঠ” 
ইত্যাদ্দি বিষস্নগুলি কোন কোন শ্রেণীতে পুর্ব বৎসরের পুরাতন পাঠের 
নিয়ম করা হইয়াছে সুতরাং বিদ্যালয়ের দৈনিক বা সাপ্তাহিক কার্ধ্য 
তালিকাতঠে এ বিষয়গুলি এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে যাহাতে 
উপরের শ্রেণীর সহিত তনিক্ন শ্রেণীর এ বিষয়ে অধ্যাপনা এক সময়ে 
এক শিক্ষক কর্তৃক নির্বাহিত হইতে পারে, এতন্বার! শিক্ষকদের সময় 
বাচিবে। দৈনিক কার্যতালিক! নির্ণয় করিতে ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে এক বিবয়ের পাঠ একাধিক শ্রেণীতে যেন একদিন একই ঘণ্টাতে 
পড়াইতে না হয়, কারণ প্রায়শঃ দেখ! যায় যে গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য 
ইত্যাদির জন্ত এক একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট থাকেন, মনে করুন কোন 
বিদ্যালয়ে গণিতের জন্য একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট আছেন, এমতাবস্থায় 
কোন দৈনিককার্ধযতালিকাতে ১১ ঘটিকার সময় প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে 
যদি গণিত পাঠ ধার্ধ্য হয় তবে গণিতের শিক্ষক একই ঘণ্টাতে ছুই 
শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতে পারিবেন না; দৈনিক কারের শেষ ঘণ্টায় 
ব্যায়ামের সময় নির্দিষ্ট হইলেই ভাল হয় এবং ছুই তিন শ্রেণীর ব্যায়াম 
এক শিক্ষক এক সময়ে শিক্ষা দিতে পারেন ; মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের কারের 
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যে তালিকা (ক) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল তন্দষ্টে প্রত্যেক শ্রেণীর সাপ্তাহিক 
কার্ধ্য তালিকা প্রস্তত করিয়! সেই শ্রেণীর প্রকাশ্ঠ স্থানে উহা লটকাইয়া 
রাখিতে হইবে? 

ব্যায়াম ও জল যোঁগের ছুটী__অনবরত পরিশ্রম করিলে 
স্বভাঁব্তঃ ক্লান্তি জন্মে বিশেষতঃ কোমলমতি বাঁলক বালিকাগণ সর্বদা 
পরিবর্তন ভালবাসে সুতরাং পাঠাভ্যাসের সহিত ব্যায়াম ও জলযোগের 
ব্যবস্থা কর! নিতান্ত আবশ্তক ইহাতে ছাত্রগণের শারীরিক বলাধান ও 
মানসিক শ্ব্তি জন্মে এই শ্বীষ্ম প্রধান দেশে ব্যায়ামের সময় অপরাহ্কে ও 
জলযোগের সময় মধ্যান্নে নির্ধারিত করা সঙ্গত । 

বিদ্যালয়ের গৃহ ও স্বাস্থ্য-_বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক ছাত্রও শিক্ষক 
প্রত্যহ সমবেত হওয়াতে তাহাদের নিশ্বীস প্রশ্বাসে গৃহের বায়ু দূষিত 
ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে, তজ্জন্ত বিদ্যালয় এরূপ ভাবে নিম্মীণ 
করিতে হইবে যাহাতে বাহিরের বায়ু অবাধে গৃহের ভিতরে চলাচল 
করিতে পারে; তহ্ক্েণ্তে নিম্ন লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

(ক) গৃহে বহু সংখ্যক জানাল! রাখিতে হইবে, কোন ছাত্র যাহাতে 
জানালার নিকটে বসিয়া বায়ু সমাগমের পথ অবরোধ করিতে না 
পারে, তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(খ) গৃহের দেয়ালের উদ্ধভাগে জানালা কাটিয়া এরূপ ভাবে বায়ু 
সমাগমের উপায় করিতে হুইবৰে যাহাতে গৃহমধ্যে অনারাসে বায়ু সঞ্চা- 
লিত হইতে পারে এবং ছাত্রগণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে গৃহের মেজের নিকটস্থ 
বাধু দূষিত ও উষ্ণ হইয়া উপরে উঠিলে উহা! অনায়াসে বাহিরে চলিয়! 
যাইতে এবং বাহিরের নির্মল বায়ু নীচের দরজা, জানাল! দিয় গৃহে 
প্রবেশ করিতে পারে। 

(গ) গৃহে যাহাতে আলো! প্রবেশ করিতে পারে তথ্প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিবে। 
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(ঘ) যতই খোলা স্থানে গৃহ নিম্মীণ কর! যাঁয় ততই ভাল) 

(উ) টিনের ঘর অত্যন্ত গরম, উহার ছাদের নীচে কোন রূপ 
আবরণ ন থাকিলে উহা গ্রীষ্মকালে অগ্নিকুণ্ডের স্তায় গরম এবং শিক্ষকও 
ছাত্রগণের পক্ষে বড়ই অস্বাস্থ্যকর হয় । 

(চ) খড়ের ঘর এ গ্রীন্ম গ্রধান দেশের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী 
হইলেও উহাতে অগ্নি ভয়ের কারণ আছে ও মেরামত করিতে অস্তুবিধ! 
ভোগ করিতে হয়। 

(ছ) টাইল ও খাপড়ার ঘর কাঠের খাচের উপর প্রত্তত করিলে 
অগ্নি হইতে নিরাপদ এবং দীর্ঘ স্থায়ী হয়। 

(জ) বিদ্যালয়ের মেজে অন্ততঃ ছুই হাত উচু করা আবশ্তক, 
দরক্ষিণঘ্বারী ঘর সাধারণতঃ স্বাস্থ্যপ্রদ | 

(ঝ) ঘরের মাটী যতই আটাল হয় ততই ভাল নতুবা ঝড় বৃষ্টির 
সময়ে বালুক! রাশি উড়িয়া ছাত্রদিগের চোখ মুখে পতিত ব! ছাত্রগণের 
পদঘর্ষণে স্থানাস্তরিত হয় মেজে পাক করাই ভাল । 

(ঞ) বিদ্যালয়ের নিকটে মল মুত্র ও আবর্জনা নিক্ষেপ করিবে 
না, নর্দম! থাকিলে উহা! সর্বদা পরিক্ষার রাখিতে হইবে । যাহাতে 
পুতিগন্ধে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যনষ্ট না হয় তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(ট) কোন ছাত্র বা শিক্ষক সংক্রামক রোগ যথা পাঁচড়া, বসস্ত 
ইত্যাদি দ্বারা আক্রাস্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যস্ত 
তাহাকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে দিবে না। 

(ঠ) ছাত্রগণের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার দিকে শিক্ষকগণ বিশেষ- 
রূপে দৃষ্টি রাখিবেন। 

(ড) বিদ্যালয়ে জল খাওয়ার জন্য যে যে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল 
রাখ হয় তাঁহার বিশুদ্ধতার প্রতি শিক্ষকগণ সর্বদা মনোযোগী থাকিবেন 
এবং সর্বদা! উহা পরীক্ষা করিবেন ! 
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(ঢ) বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের ব্যবহারার্থে নির্দিষ্ট স্থানে 
পাঁইথানা ও মুত্রালয় নিম্নাণ করিয়৷ তাহা নিয়মিতরূপে পরিষ্ষারের 
স্থবন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

(৭) বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ষথাসম্ভব গোলাপ, চামেলী, বেলী, 
জুই ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে । 

(ত) শিক্ষাগৃহ ও প্রাঙ্গন সর্বদা পরিফার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে 
হইবে। 

প্রত্যেক শ্রেণীতে এক একটী বিষয়ের কত পৃষ্ঠা পর্যযস্ত বৎসরের 
মধ্যে পড়াইতে হইবে তাহা পাঠ্য তালিকাতে ( ২য় পরিচ্ছেদ ) 
লিখিয়। তদন্ুপারে প্রত্যেক বিষয়ের কি পরিমাণ প্রতি মাসে বা সপ্তাহে 
অথব! প্রত)হ শিক্ষা দিতে হইবে শিক্ষকগণ সহজেই তাহা নিরূপণ 
করিয়। লইতে পারিবেন । 

বালকগণের বয়স অনুসারে তাহাদের পাঠের সময় কমবেশ করিতে 
হইবে; নিয়শ্রেণীর বালকগণ অনতিদীর্ঘ নুতন 
নুতন পাঠ শি'খবে, কারণ দীর্ঘ পাঁঠে তাহারা মনো- 
যোগ স্থির রাখিতে পারে না, অন্যমনস্কাবস্থার পাঠ গ্রহণ সর্বথা 
নিক্ষল ভয়। 

বয়োধিক ছাঁত্রগণের পাঠ দীর্ঘ হইতে পারিবে; বিদ্যালয়ের 
কাধ্যারভ্তের সময় বাঁলকগণের মস্তিষ্ক সতেজ থাকে, তখনও সুদীর্ঘ পাঠ 
দেওয়। বাইতে পারে; ““বস্ত পরিচয়” বিজ্ঞান পাঠের প্রক্রিয়া! প্রদর্শন 
দীর্ঘ হইলেও ক্ষতি নাই । 

বিদ্যালয়ের একট! নক্সা! (15) আাকিয়া তাহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর 
স্থান নির্দেশ করিতে হইবে; পাল্ট৷ শ্রেণীগুলি 
((0£955-0185565) যথাসম্ভব পরস্পর নিকটবর্তী 
রাখিতে হইবে, তবেই ছাত্রগণ অন্ন সময়ে হট্টগোল না করিয়া স্ব স্ব 


পাঠের সঙ্য় পরিমাণ । 


শ্রেণী বিভাগ । 


সময় তালিক! । ২৩৯ 


শ্রেণীতে যাইতে পারিবে ) প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ পৃথক্‌ স্থান না থাকিলে, 
যাহাতে এক শ্রেণীর কার্য্যকালে অন্ত শ্রেণীর কাজে বা জন্মিতে ন! 
পারে তত্প্রতি বিশেষ সতর্কতা লইতে হইবে; নিকটস্থ এক 
শ্রেণীতে উচ্চৈঃম্বরের (915 16550 ) পাঠ দান কালে (যথা 
আবৃত্তি, নামতা পাঠ) অন্ত শ্রেণীতে মৌখিক পাঠ দেওয়া সঙ্গত 
নহে। 

(ক) ছাত্র সংখ্যার উপরে বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে) 
৪০ হইতে ৬০ জন ছাত্র বসিতে পারে তন্রপ আয়- 
তনের শ্রেণী প্রকোষ্ঠ নিম্মীণ কর্তব্য) যে যে 
বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ না থাকে, তথায় 
উচ্চৈ£স্বরের পাঠের জন্য একটা পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠ রাখিতে হয় শিক্ষকের 
ংখ্যার উপরেও বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে ; শিক্ষকের অভাৰ 
থাকিলে শ্রেণী গঠন করিয়া কোনই ফল হয় না । 

শ্রেণী ও উপৃশ্রেণী__বে শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যশ্টী শ্রেণী 
থাকিবে তাহার একটী তালিকা দেওয়া! হইল। 

প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইতে হইবে, 
যথ!। সম্ভব ভিন্ন প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়৷ তাহাতে তাহাদের স্থান রাখিতে 
হইবে, তদ্রপ ন। করিলে এক শ্রেণীর অধ্যাপনার সময়ে অন্ত শ্রেণীর 
কারধ্যের বাধা জন্সিতে পারে, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে নিতাস্ত 
অস্থবিধার কারণ হইয়া থাঁকে, প্রত্যেক শ্রেণীর সম্মুখ বড় অক্ষরে 
কাগজে বা কাষ্ঠকলকে তথ্তৎ্ শ্রেণী বা শাখা শ্রেণীর নাম লিখিয়া 
লট কাইয়া রাখিতে হইবে । 

যদ্দি কোন শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তবে তাহা 
উপশ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে এবং প্রথম বা পঞ্চম শ্রেণীর 
(ক) বা (খ) শাখা শ্রেণী ইত্যাকারে উহার নাম পুব্ববৎ লিখিয়! 


শ্রেণী বিভাগের মান। 


২৪০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


লট্কাইয়া রাখিতে হইবে, প্রত্যেক শাখা শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন স্থলে সংস্থা- 
পিত করিতে হইবে। 

যখন ইহা দৃষ্ট হইবে ষে কোন শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা এরূপ বাড়িয়া 
গিয়াছে যে শিক্ষক প্রত্যেক ঘণ্টাতে প্র শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রের অধ্যাপন। 
কার্ধ্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পাঁরিতেছেন না তখনই উহা! শাখ। 
শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইবে ৷ 

পাঠ্য তালিকাতে যে শ্রেণীতে যে বিষয় অধ্যাপনার বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিভাগ 
করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য বিষয় ভালরূপ আয়ত্ত না কর! 
পর্য্যস্ত তৎ শ্রেণীর ছাত্র দ্বার! তদুপরি শ্রেণী গঠন করিবেন না । 

দ্বিতীয় পাঠ্যের কতকগুলি বিষয় বাধ্যকর ও অপরগুলি ইচ্ছাধীন 
কতকগুলি বিষয় অপরগুলির সহিত পরিবর্তনীয় অর্থাৎ উহার একটা 
না পড়াইয়া অপরটী পড়াইতে পারেন, এমতাবস্থায় বাধ্যকর বিষজ়্ 
গুলির জন্তে সাধারণ এক শ্রেণী গঠন করিয়া এ 
শ্রেণীর যত জন ছাত্রে ইচ্ছাধীনবিষয় গ্রহণ করে 
কিংবা যতজনে পরিবর্তনশীল কোন এক বিষয় 
গ্রহণ করে তাহাদিগকে লইয়া তৎ শ্রেণীর এক একটা শাখ! শ্রেণীর গঠন 
করিতে হইবে। 


ইচ্ছাধীন বিষয়ের 
শ্রেণাগঠন । 


অনস্তর কতকগুলি বিষয় কেবল বালকদিগকে 
এবং অন্ত কতকগুলি বিষয় মাত্র বালিকাদিগকে 
শিক্ষা দিতে হইবে, স্থতরাং শ্রেণীগুলি এরূপ ভাবে 
বিভাগ করিবে এবং শিক্ষকগণের সময় এরূপ ভাবে নিয়োজিত করিতে 
হইবে, যাহাতে বালক বালিকাগণ তাহাদের স্ব স্ব শিক্ষণীয় বিষয়গুলি 
শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হয় । 


বালক ও 
বালিকাদের শ্রেণা। 


স্ময় তালিকা । ২৪১ 


কায়িক শ্রমশিক্ষা-_-শেলাই শিক্ষা, বালকদের ব্যায়াম ও বালিকাদের 
ব্যায়াম ও কৃষিশিক্ষা, প্রকৃতিবিজ্ঞীন, রসায়নশাস্ত্, স্বাস্থ্যরক্ষ।, গাহ্‌স্থ্য 
নীতি, জরিপ পরিমিতি এই কয়েকটী বিষয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণী 
গঠন করিতে হইবে, তত্ভিন্ন অন্তান্ত বিষয় সাধারণ ভাবে বালক বালিকা 
নির্বিশেষে শিক্ষা! দিতে পারা যাইবে, বে বিদ্যালয়ে কেবল বালকগণ 
পাঠ করে সে বিদ্যালয়ে কায়িক শ্রম শিক্ষা বাধ্যকর বিষয় না হইলেও 
মিশ্রিত অর্থাৎ যে বিদ্যালয়ে বালক বালিক1 একত্রে পাঠাভ্যাঁস করে, 
এবং বালিকাগণ সেলাই শিক্ষার পরিবর্তে কায়িক শ্রম শিক্ষা করে, 
তথায় কারিক শ্রম বাধ্যকর বিষয় বলিয়। গণ্য হইবে, কায়িক শ্রম শিক্ষা! 
দানের ঘণ্টাতে প্রত্যেক শ্রেণী দ্রিভাগে বিভক্ত হইবে, অর্থাৎ বালকদের 
ব্যারাম শাখা, বালিকাদের ব্যারাম শাখা । 

শিক্ষকগণ-__শিক্ষকগণের দক্ষতার উপর বিদ্যালস্নের উন্নতি ও 

অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে । বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ 
সন্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে । 

(১) বিদ্যালয়ের শ্রেণীভেদান্থসারে পাঁঠ কাধ্য সুচাঁরুরূপে চলিতে 
পারে তছদ্দেশ্তে শিক্ষকের সংখ্যা প্রচুর হওয়া আবণ্তক | 

(২) ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদানার্থে তত্তৎ বিষয়ে স্থদক্ষ শিক্ষক 
নিবুক্ত করিতে হইবে । 

(৩) শিক্ষকগণের শিক্ষাকার্্য অভিজ্ঞতা থাক! নিতান্ত আবশ্তক । 

(৪) শিক্ষকগণ অনলস ও কর্তব্য পরায়ণ ও কাধ্যতৎপর লোক 
হওয়া আবন্তক | 

(৫) শিক্ষকগণের স্বভাব বিশুদ্ধ ও নির্দোষ হওয়া আবশ্তক, 
তাহাকে সদাচারী স্থিরধীর, সহিষ্ণু এবং শিক্ষকত! কার্যে উপযুক্ত হইতে 
হইবে, উগ্র প্রকৃতি খিটখিটে শ্বভাবের লোক কদাচ শিক্ষকের পদে 
নিযুক্ত করিবেন না। 
* ১৬ 


২৪২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ; 


(৬) বঙ্গ বিদ্যালয় সমূহে বেতনভোগী শিক্ষক ভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর 
ছাঁত্রগণ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের পাঠদানে সহায়তা করিতে পারে, শ্রুত- 
লিপি, অঙ্কের শুদ্ধাশুদ্ধি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাহারা বেতনভোগী 
শিক্ষকগণের সাহায্য করিতে পারে; এতন্ারা তাহাদের শিক্ষাদান 
কার্যে ষেমন কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মে তেমনই পাঠদানের বিষয়ে 
হাহাদের সম্যক অধিকার জন্মিয়াছে কি না তাহারও পরীক্ষা 
ভতভতে পারে। 

নাগরিক বিদ্যালয় সমুহে পদার্থ বিজ্ঞীন এবং রসায়ন শাস্ত্রে 
শ্রিক্ষাকরণের এবং অধ্যাপনার সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহ করিব 
বিদ্যলেয়ের ব্যবহার্য রাখিতে হইবে, কিন্তু বে শ্রেণীর বিদ্যালয়ে যতদুর 

বস্ত। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনার বিষয় 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে; সেই বিদ্যালয়ে উক্ত উভয় শাস্ত্রের ততদুর 
পর্যাস্ত ছাত্রদিগকে সাধারণ ভাবে বুঝাইতে যে যে উপকরণের 
আবশ্তক তাহাই সংগ্রহ করিতে হইবে, উপকরণ বলিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধীন বিদ্যালয় সমূহের ( কলেজ ইত্যাদির ) প্রয়োজনীয় উপকরণ মনে 
করিতে হইবে না। 

মথাসম্তব স্থানীয় উপকরণে পঠিতব্য বিষষগুলি শিক্ষা দিতে হইবে, 
মূল কথা এই যে শিক্ষকগণ উপকরণের জন্ত বহ্বাঁড়ম্বর না করিয়া স্থানীয় 
সহজলভা দ্রব্য দ্বারা পদার্ঘতত্বগুলি ছাত্রদিগকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা 
করিবেন । সংগৃহীত উপকরণপগুলি বিশেষ সাবধানে ব্যবহার ও রক্ষা 
করিতে হইবে ; মধ্যে মধ্যে উহা! পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে । 


শিক্ষক-বণ্টন (11501596190, 06 059.610015) 
নিন্নলিখিত চতুবিধ প্রণালীতে শিক্ষকগণের হস্তে শিক্ষাভার স্তস্ত 
হইয়া থাকে ৮ ধু ৰ 


শিক্ষক-বণ্টন | ২৪৩ 


(১ম) কোন নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের যখন উপরের শ্রেণীতে উন্নতি 
(191000090) হয় তখন নিম্মশ্রেণীর শিক্ষকের এ উপরের শ্রেণী 
পড়া ইতে হয় ) 

(২য়) শিক্ষককে কোন এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠদানে নিধুক্ত 
থাকিতে হয়। 

(৩য়) শিক্ষক সমস্ত বিদ্যালয়ে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা দেন। 

(ধর্থ) কোন শ্রেণীর ছাত্রগণ কোন বিষয়ে অনভ্যন্ত থাকিলে প্রধান 
শিক্ষক বা তাহার সহকারী সেই বিষয়ে পাঠ দান করেন | 

এই চতুবিধ প্রথার সৃবিধা ও অসুবিধা অবস্তই বিবেচ্য বিষয়) প্রথম 
প্রথমতে শিক্ষক গ্বাত্রগণের স্বভাব ও ক্ষমতা পর্ষ্যবেক্ষণের যথেষ্ট সময় ও 
স্থযোগ পান এবং উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অধিক- 
তর জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হন, পক্ষান্তরে শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত ক্ষমত। 
ও দক্ষতার ন্যুনাধিক্য বশতঃ শিক্ষক পরিবর্তনে অনেক সময় শিক্ষাদান 
কার্ধো যে সুবিধা ঘটে, এই প্রথাতে সে স্থুবিধ! ঘটিতে পারে না; দ্বিতীয় 
প্রথামতে অবশ্তই এক একটা শ্রেণীর নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকগণের অধিক- 
তর অভিজ্ঞত। জন্মিতে পারে ; কারণ শিক্ষকগণ এক একটা বিষয়ে যত 
দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন, ততই উহার কাঠিন্তের জ্ঞানলাভ সক্ষম 
হন এবং এ কাঠিন্ত অতিক্রমণের উপার অবলথ্ন করতঃ সে বিষয়ে 
সুশিক্ষাদদান করিতে পারেন ? ।কন্ত তাহার! ছাত্রগণের স্বভাব পর্যবেক্ষণের 
সময় ও সুযোগ পাইতে পারেন না; প্রবান শিক্ষক এই সকল সুবিধা 
ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। 

শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে আরও একটী কথ! বিবেচ্য, প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ও সর্ধনিষ্ন শ্রেশীর পাঠদান করা অতি কঠিন ও 
গুরুতর বিষয় ; সর্বোচ্চ শ্রেণার পাঠদান করিতে শিক্ষকের জ্ঞানাধিক্য 
ও শিক্ষা-নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন অথচ নিয়শ্রেণীর পাঠদান কার্ষ্যে 


২৪৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষ।-বিধি | 


শিক্ষকের সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা থাকা আবশ্তক ; এইজন্য শিক্ষকিত্রীগণ 
নিয়শেণীর পাঠ দানে অধিকতর কৃত কার্ধ্য হইয়। থাকেন । 


বিদ্যালয়ের শ্রেণী-সমুহের স্থশৃঙ্খল! 
ও বিদ্যালয়ের আসবাব | 


( 01253510017 ৪21205102106 ) 


১। শ্রেণী-প্রকোষ্ঠ ।-_যদিও এক বৃহৎ গৃহে বিদ্যালয়ের সকল 
শেণীর সমাবেশ ও শিক্ষ। দান চলিতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্টে 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সংস্থাপনই যে উৎকৃষ্টতর প্রথা তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই৷ যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সর্বদা ক1জ করেন তাহার শ্রেণী গুলিতে 
যে উপায়ে আলো, উত্তাপ ও বাযু-সমাগমের স্থবন্দোবস্ত হইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে তাহার প্রকুষ্ট জ্ঞান থাক আবশ্তক; স্থবন্দোবস্তের অভাঁবে 
অনেক সদয় বিদ্যালয়ে আলো! উন্তাপ ও বাষু সমাগম সম্বন্ধীয় স্ুনিয়মা- 
বলী ও কাঁধ্যকারী হইতে পারে না। 

২। বিদ্যালর নিম্মীণ--যাহাতে ৪০ বা উদ্ধপক্ষে ৬০ জন ছাত্রের 
সমাবেশ হইতে পারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্ত তন্দরপ আয়তনের প্রকোষ্ঠ 
নিন্দীণ করিতে হবে ; ছোট ছেটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাের জন্ত গড়ে 
ন্যুনকল্পে ১০ বর্গ ফিট স্থান ধরিয়া ছাত্র সংখ্যান্সারে শ্রেণী-প্রকোষ্ঠ 
নিম্মাণ করিতে হইবে । এইরূপে দৈর্ঘ্যে ৩০ ফিট ও প্রস্থ ১৬ ফিট 
কামড়াতে ৪৮ জন ছাত্রের প্রচুর স্থান হইবে; উপস্থিত ছাত্র সংখ্যার 
আধিক্যান্ুসারে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ আরতনে বড় করিতে হইবে ) বে হেতু 
ছাত্রসংখ্যা বাড়লেই কলরব ও হট্ট গোল অধিক হয়, তদবস্থায় ছাত্র- 
গণকে দুরে দুরে বসান আবস্তক হয়। 

যে শ্রেণীর ছীত্রসংখ্যা ৬০ জন তাহার প্রত্যেক ছাত্রের জন্ত ৮ বর্গ 
ফিট স্থান ধরিলে ১২০ জন ছাত্রের শ্রেণীর প্রত্যেক বালকের জন্য ৯ বর্গ 
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ফিট) ১৬০ জন ছাত্রের প্রত্যেকের জন্ত ১০ বর্গ ফিট, এবম্‌-প্রকারে 
বৃহৎ প্রকোষ্ঠ প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ১২ বা ১৩ বর্গ ফিট করিয়! স্থান 
লওয়া যাইতে পারে। 

৩। বড় কামর! ([নৃ৪]1)-_ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটী বড় কামর! 
থাকা আবশ্তক; এখানে কসরত, পুবস্কার বিতরণ, শিক্ষক ও ছাত্রগণের 
সাময়িক বৈঠক হইতে পারে; পরিদর্শন ক'লে বা অন্ত অন্য সময়ে ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের তথায় সমাবেশ হইলে বিদ্যালয়ের স্ুশৃঙ্খলা ও 
একত্বের ভাৰ ( 00672959 0£ 0৩ 501)901 ) পরিলক্ষিত হইতে পারে । 

বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলির দেওয়াল নুনপক্ষে ১২ ফুট উচ্চ করিতে 
হইবে তবেই একদিকে যেমন বারু সমাঁগমের সুবিধা হইবে ; অন্য দিকে 
তেমন দেওয়ালের গাঁয় “মান চিত্র” রাখা যাইতে পারিবে । দেওয়ালের 
নিম্নভাগে ধূসর বর্ণে চিত্রিত করা আবশ্যক, ভূমা রং করিলে তাহা উঠিয়া 
বায় অথবা তন্বার ছাত্রগণের কাপড় নষ্ট হইতে পারে; দেওয়ালে সুধু 
চুণের সাদা আস্তর করা সঙ্গত নয় কারণ শ্বেতবর্ণ চক্ষু পক্ষে ক্লান্তি- 
জনক। সমকোণী চতুভূজের (£9০051051 ) আকারে বিদ্যালয়ের 
প্রকোষ্ঠ নিম্মাণ করা সঙ্গত, উহা! দৈর্ধ্যে যেন প্রস্থের দ্বিগুণাধিক 
হয়, এরূপ আকারের কামরায় ছাত্রগণের কলরব কন হয়। বর্গ 
ক্ষেত্রের আকারে কামরা গঠন করিলে তাহাতে কোলাহল অধিক শুনা 
যায় । 

ছুইটা প্রধানতম উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া গৃহে জানালা কাটিতে হয়, 
যথা 2 

(ক) আলে প্রবেশ ও € খ)বাধু সমাগম । বায়ু সমাগমের 
স্থবিধার জন্য জানালাগুলি পরম্পর বিপরীত দিকে নির্দাণ করা 
আবশ্যক; মেজে হইতে অন্ততঃ ৫ ফিট উচ্চে জানাল! রাখা কর্তব্য, 
জানলার সাঁসি যেন সহজে খোলা! যাঁইতে পারে । 


২৪৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি |" 


শ্রেণীর কামরা গঠন এবং উহাতে আলে৷ প্রবেশ ও বায়ু সমাগমের 
স্থবিধা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গ ও আসামের ভাইরেকটর মিঃ সার্প সাহেব 
ষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ভূত করা হইল £-- 

(ক) ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ শ্রেণী প্রকোষ্ঠ স্বল্প সংখ্যক ছাত্রগণকে 
সারি করিয়া অগ্র পশ্চাৎ বসাইলে সাধারণতঃ শিক্ষককে শ্রেণীর 
এক প্রান্তে বসিতে হয় এবং ছাত্রগণকে নিম়ান্কিত রূপে রেখায় বসিতে 
হয় 


132 হজ ০ 2০2 ৬১০4 ৩8/০ 4, রাতে ০৬ 08:848-080- ৬ বাযে/ রনি লহ 280 0.১২.। [:08044151রা/এহাারা 


' কিন্তু ইহা আপত্তি জনক, কারণ এমতাবস্থায় শিক্ষক সকল ছাত্রের 
তত্বাবধান করিতে এমন কি দূরবন্তী ছাত্রগণকে দেখিতে পান না বরং 
শিক্ষক শ্রেণী প্রকো্টের মধ্যস্থলে ব্িয়। ছাত্রদিগকে তাহার সম্মুখে এবং 
আবশ্যক হইলে উভয় পার্থে সারি সারি করিরা বসাইতে পারেন, 
যথা 











(খ) শ্রেণী প্রকোন্ঠের দরজা বা জানাল! দিয়া আলো-সম্পাত 
সম্বন্ধ বিবেচনা পুর্ব্বক ছাত্রগণের বসিবার ব্যবস্থ। করিতে হয় । আলো! 
যাহাতে ছাত্রগণের বাম পার্খে পড়ে তথ্প্রতি লক্ষ্য রাখির়! তাহাদিগকে 
বসাইতে হয়, কিন্তু সর্ধন্র ইহা সম্ভবপর না হইতে পারে, তবে শ্রেণীর 
সমস্ত ছাত্রগণের চোখের উপর আলো পড়ে এরূপ ভাঁবে তাহাদিগকে 
বসাইলে যে অন্যায় কর! হয় তাহ! অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য নয় কারণ 
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উহ্থাতে যে ছাত্রগণেৰ সুধু চোখের অনিষ্ট হয় তাহ! নহে বরং ছাত্রগণের 
সম্মুখের দেওয়ালে মানচিত্র দেখান অস্থৃবিধাজনক হয» যেহেতু পশ্চাতে 
আঁধক আলো! পড়ায় মানচিত্রের সকল বিষয় ছাত্রগণ ভালরূপে দেখিতে 
পায়না । অনাবৃত বা যথাসম্ভব অচ্ছিন্ন দেওয়াল সন্মুখে করিয়া ছাত্র 
গণকে বসাইতে হইবে | 

(গ) পাঠদান কালে মানচিত্র ব! ছবি দেওয়ালে রাখা আবশ্যক ; 
বিদ্যালয়ের কর্মারস্তের পুর্বক্ষণে প্রতোক শিক্ষককে বলিতে হইবে যে 
কোন্‌ ঘণ্টায় কি কি মানচিত্র বা ছবির প্রয়োজন হইবে, শদনুসারে 
পাঠারস্তের পুর্বেই উহ। শ্রেণীর দেওয়ালে রাখিতে হইবে | বিদ্যালয়ের 
প্রকার এবং শ্রেণী ও ছাত্র সংখ্যান্থসারে উহার শ্রেণী সমাবেশ করিতে 
তয়, এ স্থলে একটা নকৃস! দেওয়া গেল। 


] 
৭ম ১ম শ্রেণী হয় ৫ম 




















| 
৮ম বাড়ান্দা ৰ ূ বাড়ান্দা 





বলা বাহুল্য যে উপবুক্ত বাঁযুসমাগম, আশোপ্রবেশ ও উন্ভাপ 
প্রাপ্ডির সুবন্দোবস্ত না করিলে কোন বিদ্যালয়েই সুশসন প্রবন্তিত 
হইতে পারে না, এক শ্রেণীর কার্যকালে অন্ত শ্রেণীর পাগদানে বাধা 
জন্মিলে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। বলিতে কি অপ্রচুর বাধু সমাগম 
ছাত্রও শিক্ষকের পক্ষে বিষের কাজ করে, (38 61001826100 19 510% 
ঢ9150920 00 10011) 0101101610 ৪00 16৪.01)215 ) বিদ্যালয়ের উন্ত।প 
০. 


৫৫" হইতে ৬০” ডিগ্রি থাক আবশ্তক, প্রত্যেক স্কুলে এক একটা 
তাপমান রাখা সঙ্গত। 


২৪৮ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


ব্যাকবোর্ড ।_ হস্তলিপি ও অন্তান্ত পাঠাভ্যাসের পক্ষে ইহ! 
প্রধানতম উপকরণ) প্রত্যেক শ্রেণীর বালকগণের সম্মুখে ইহা রাখিতে 
এবং শিক্ষককে সর্ধ্াদ| ইহার ব্যবহার করিতে হয়, কোন ভ্রম দর্শনমাত্র 
তিনি উহ! বোর্ডে সংশৌধন করিবেন । বোর্ড ব্যবহারের পূর্বরক্ষণে 
“সকলে লেখ” বলিয়া ঠিনি আঁদেশ করিবেন ৷ তৎপরে সকলে কলম বা 
পেন্সিল হাতে প্রস্তুত থাকিবে এবং তাহার উপদেশ প্রপ্তিমাত্র লিখিতে 
আরস্ত করিবে । 

ডেস্ক-_ডেস্ক গঠনের উপর ছাত্রগণের হস্তলিপির উন্নতি ও বিদ্যা- 
ভাঁসের স্থুবিধ! ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে । ডেস্ক গঠনকালে উহার ঢালান 
যতটুকু হউক না কেন, ছাত্রগণের বুক পর্য্যন্ত উহার খাঁরানের পরিমাণ 
( অন্ততঃ ২৭ বা ২৮ ইঞ্চ )টকরা আবশ্তক ; সর্ধোপরিভাগ (509 0০01+- 
(19) সমতল করা উচিত, সমস্ত ও টালান ১৪ ইঞ্চির অধিক 
বেন না হয়, উপবেশন কালে ছাত্রগণের পা যাহাতে মেঙ্জের উপর থাকে, 
তন্ধপ খাঁড়া আসন তৈয়ার করা আবশ্তক । আসন নীচু হইলে ফুটবোভ 
তৈয়ার করিতে হয়। বালকগণের বরসান্থসারে ছোট বড় ও মধ্যমা- 
কারের ডেস্ক গঠন ও ব্যবহার করিতে হয়। বিদ্যালয়ের ডেস্কগুলি 
সমান আকারের হইলে ডেঙ্ক-ডিলের পক্ষে সুবিধা হয়। প্রত্যেক 
বালক বালিকার জন্ত একটী করিয়া ডেস্ক থাকিলেই সর্বাপেক্ষা 
ভাল হয়, কিন্ত তাহাতে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের স্থানের অনটন ঘটিতে 
পাঁরে, সুতরাং প্রত্যেক ছুই জনের জন্য একটী করিয়া ডেস্ক রাখা সঙ্গত। 

(১) কাপ-বোর্ড-_-প্রত্যেক শ্রেণীতে স্থবিধানুরূপ আয়তনের এক 
একটা কাপ-বোর্ড থাকিবে । উহার নিশ্নভাগে এরূপ গভীর করিতে হইবে 
যাহাতে তন্মধো ফুলক্ক্েপ কাগজের সমাবেশ হইতে পারে। 

(২) কালীর কাঁপ-বোর্ড--কালী রাখার জন্য বিদ্যালয়ের বারান্দায় 
একটী কাপ-বোর্ড থাকিবে, উহা এরূপ ভাবে বিভক্ত করিতে হইবে 


বিদ্যালয়ের আসবাব । ২৪৯ 


যাহাতে উহার প্রত্যেক ভাগে ছুই গ্যালন কালী ধরিতে পারে। প্রত্যেক 
কাঁপ-বোর্ডের নিকট একটা মাছুর বরাখিলে কালী পড়িয়৷ ঘরের মেজ 
নষ্ট হইতে পারিবেনা, ক্লৌরাইড অফ. লাঁইম ভরা একটা মোটামুখ বিশিষ্ট 
বোতল কালীর কাপ-বোর্ডে রাখিলে তন্বারা হঠাৎ ডেস্কে বা অন্যত্র 
কালী পড়িলে তাহা সহজেই উঠান যাবে । 

(৩) মিযুজিয়।ম কাঁপ-বোর্ড_- উহ! বিদশালয়ের লাইব্রেরী হলে রাখিতে 
হইবে । 

ছবি বা মানচিত্র-_বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লটকাঈয়া না রাখিয়। 
বরং উহা রেকের উপর বলটিয়া বাখিলে ভাল্‌ হয় কিন্তু ইহাও স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে দেওয়ালে মানচিত্র লটকাইয়! রাখিলে তন্ষ্টে অজ্ঞাতে 
ছাত্রগণের বথেষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান জন্মিতে পাঁরে | ডামবেল, ব্যাট ও 
অন্যান্য ব্যায়ামের উপকরণাঁদি এবং স্চকাজের দ্রব্যাদি সংরক্ষণের 
জন্য বিশেষ বিশেষ আলমারা রাখিতে হইবে । 

প্রত্যেক শ্রেণীর কামরায় নিয়লিখিত আসবাব থাকিবে । 

(১) ছোট টেবল (২) শিক্ষকের ব্যবহারার্ঘ ডেস্ক (৩) একখান! চেষার 
(৪) শ্লেট (৫) ব্র্যাক বোর্ড ও ইজেল (৬) খড়ী (৭) তাপমান যন্ত্র (৮) 
হাজিরা বোর্ড (৯) সময় পত্র (01006-5018) (১০) শ্রেণীর 
লাম ফলক । 

বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বহিগুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় $-- 

(৯) শিক্ষকগণের হাজিরা বহি (46059202002 79219691. ) 
€২) ভত্তির বহি; 
(৩) বেতনের বহি; 
(৪) ছাত্রগণের হাজিরা বহি; 
(৫) শিক্ষকগণের অনুপস্থিতির তালিকা; 
(৬) দ্রব্যাদির তালিকা (56০০1: 00০01) 


রেজিষ্টার ও হিসাব 
বহি। 


২৫০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


(৭) ছাত্রগণের শিক্ষোন্রতির তালিকা ; (1927555 7২981965£ ) 
(৮) বিদ্যালয়ের কার্ষের তালিকা ; 
(৯) পরিদশন বহি; 
(১০) ক্ষুল ত্যাগের বহি 5 (5056510০০9৮) 
(১১) পরীক্ষা ফল সখ্য।র বহি ; €( 821২ ১০০1) 
(১২) শাপন বহি; (70101510100106 0901) 
(১৩) পত্রে নথি ; 
(১৪) ভর্তির প্রার্থনা-পত্রের নথি । 


উল্লিখিত বহিগুলির আকার ও বিষয় শিক্ষীবিভাগের কর্ভৃপক্ষগণ 
নিদ্দেশ করিবেন । যে বে উদ্দেগ্তে উহা রাঁখিতে হয় শিক্ষকগণ তত্প্রতি 
সব্বদ| লক্ষ্য রাখিবেন । আশ! করি নিম্লিখিত উপদেশ শিক্ষকগণের 
ব্যবহারে আসিবে ১-- 

ভত্তির বহি-_-শিক্ষকগণ অভিভাবকদের স্পষ্ট অভিপ্রায় না জানিয়া 
কোন ছাত্রকে ভন্তি কত্রিবেন না; 2180509091015086 ভিন্ন অন্ত 
বিদ্যালয়ের ছাত্রকে ভর্তি করা অসঙ্গত; ভর্তির সময়ে বাণক বালিক'- 
গণের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ অন্ুসঞ্ধান করিতে হইবে; বর্ণমালানুসারে 
ছাত্রদের নাম লিখিলে স্ুবিবা ভন; ভর্তির বহির শেষভাগে ছাত্রগণের 
নামের নির্ণয় লিপি (17003) দাখিলে যে কোন ছাত্রের নাম সহজে 
বাহির করা যাইতে পারে । নামের প্রথম অক্ষরে ঘে স্বরবর্ণ থাকে 
তদনুসারে নামের নির্ণয়লিপি রাখিতে হয় । বথা-_. 


কমলনাথ কুলচন্জ কো মলচরণ 
কালিদাস কুলবাসী কৌরবনাথ 
কিন্করচন্ত্র কেশবচন্দ্র 


কিরণবাল। কৈকেয়চরণ 


বিদ]ালরের আসবাব । ২৫১ 


হাজিরা বহি'--মনুপস্থিত ও বিলম্বে উপস্থিতের চিহ্কে (186 
[81155 ) কাল রঙ্গের কালী এবং অগ্রে উপস্থিতের চিন্ধে (8015 
[02115 ) লাল কালা ব্যবহার্য্য | 

নব-শিক্ষা বিধির (ঘ) পরিশিষ্টে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রতি বত্সর কোন্‌ 
বিষয়ে কি পরিমাণ পাঁঠ দান করিতে হইবে তাহার 
তালিক' প্রদত্ত হইয়াছে , তথ্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
দৈনিক পাঠের পরিমাণ নির্দেশ করিতে হইবে । পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্র- 
সংখ্যার অনুপাতে পুরস্কার লাভেএ আশায় অন্ধ হইয়া শিক্ষকগণ কদাপি 
এঁ তালিকার অন্তথাচরণ করিবেন না; নির্দিষ্ট পাঠের প্রত্যেক বিষয় 
পড়াইতে প্রতি সপ্তাহে যত সময় পাওয়| যাতবে তাহা নব শিক্ষাবিধির 
(উ) পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে; (ঘ) পরিশিষ্টের পাঠ পরিমাণ এবং 
(উ) পরিশিষ্টের নির্দিষ্ট ঘণ্ট| সংখ্যা দৃষ্টে শিক্ষকগণ সপ্তাহের বে যে দিন 
যে যে বিষয়ে ঘে পরিমাণ পাঠদান করিতে হইবে তাহা সহজে নিরূপণ 
করিতে পারবেন । 

অব্যবহিত নিম্ন শ্রেণীর পাঠে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান না জন্মিলে কোন 
ছাত্রকে তদুপ র শ্রেণীতে ভৰ্তি করিধেন না! প্রাই- 
বেট স্কুলের ছাত্রগণের হসুলাপ ও পাঁটাগণিত এবং 
বানান এই কয়েক বিষয়ে পরীক্ষা করিত! হাভার্দিগকে ভত্তি করিতে হইবে 
কারণ প্রাইবেট স্কুলে সাধারণ * এ কয়েক বিষয়ে সুশিক্ষা হয় না; 
বৎসরারন্তে ভর্তি এবং বৎসরে শেষ ভাঁগে উপরের শ্রেণীতে উন্নত 

(71077061010 ) করিতে হয় 3 পরীক্ষার ফল এবং শ্রেণীর শিক্ষকের 
মতের উপরে উন্নতি (102006100 ) নির্ভর করিবে । 

যে ছাত্র বে শ্রেণীর উপযুক্ত নয় তাহাকে সেই শ্রেণীতে ভন্তি করিলে 
যে কেবল সেই ছাত্রের প্রতি অন্তায় করা হয় তাহা নহে, বরং তাহাতে 
সেই শ্রেণীর শিক্ষকের প্রতি নিতান্ত অবিচারও করা হয়। 


পাঠের পরিমাণ । 


ছাত্র-নির্ববাচন। 


২৫২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রীড়া-ভুমি নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহার 
চতুষ্পার্শে বেড়া দিতে হইবে ; খোল! মাঠেও ডিল 
শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তবে সাধারণ দর্শকগণের 
তীক্ষদৃষ্টি অনেক সমর কোমলমতি লজ্জাশীল বাঁলকগণের পক্ষে সঙ্কোচ 
জনক হইতে পারে; সুর্যের উত্তাপ নিবারণার্থে ক্রীড়া-ভূমির কোন 
স্থানে ক্ষুদ্র গৃহ (5160 ) থাকিবে, এবং তথায় নোটিশ বোর্ড থাকিতে 
পারিবে । 

গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উপকরণগুলি সংগ্রহ 
করিতে হইবে । গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যে কৃঘি উদ্যান প্রস্তৃত করিতে হইবে 
তাহাই কালে কৃষি উপকরণের সঞ্চয়স্থল হইয়া উঠিবে | 

উত্ভিদর বিদ্যাশিক্ষার উপকরণগুলিও অনেকাংশে কৃষি-উদ্যান হইতে 
সংগৃহীত হইতে পারিবে 

১। কার্যকরী শিক্ষার (218০610০8] 10561956009) প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ দিতে হইবে । 

২। নিম্ন শ্রেণীতে কিপ্তার গার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদান এবং উচ্চ 
শ্রেণীতে ফ্রোবেলের মতীন্ুসরণ করিতে হইবে । 

৩। বাঙ্গল! মুখ্যভাঁষ! ও ইংরেজী দ্বিতীয় ভাঁষা স্বরূপে পঠিত হইবে; 
বঙ্গ বিদ্যালয়ের নিক্নশ্রেণীতে আদৌ ইংরেজী শিক্ষা দেওর! যাইবে না । 

৪। সরকারী বা সাহাধ্যক্কৃত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিম্শ্রেণী 
গুলিতে বাঙ্গাল! মুখ্য ভাষা স্বরূপে পড়াইতে হইবে; যে সমস্ত বিদ্যালয়ে 
নূতন প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালী গৃহীত ন! হইবে, তথায় সরকারীসাহাযা, 
বৃত্তি লাভের আশ! থাকতে পারিবে না। 

&| বিজ্ঞান, রসায়নশান্্র কৃষিতত্ব কিংব! বস্ত-পরিচয় ইত্যাদি 
শিক্ষা দিতে যথাসম্ভব সহজলভ্য স্থানীয় ভ্রব্য সংগ্রহ পুব্বক প্রক্রিয়া 
( 23196110510 ) প্রদর্শন করিতে হইবে । 


ক্রীড়া-ভূমি। 


বিদ্]যালয়ের আনবাব। ২৫৩ 


৬। শিক্ষা বিভীগের পরিদর্শকগণ ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থানে শিক্ষক- 
সমিতি আহ্বান করতঃ নব শিক্ষা বিধি ব্যাখ্যা করিবেন । 

৭। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য ও মধ্য 
বাঙ্গল! বিদ্যালয়ের পাঠ্য একবিধ হইবে, প্রথমৌক্ত বিদ্যালয়ের নিম্ন 
শ্রেণীতে বাঙ্গল! মুখ্য ভাষা ও ইংরেজী দ্বিতীর ভাষা স্বরূপে পঠিত হইবে 
এবং প্রথমৌক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ মব্যবাঙ্গলাও প্রাইমারী পরীক্ষা 
দিতে ও বৃত্তি লাভার্থে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে । 

রবিবার 'ও অন্তান্ত বন্ধের দ্রিনে বিদ্বালয়ের কার্য স্থগিত রাখিতে 
হয়; শিক্ষ। বিভাগের ডাইরেক্টার বাহাছ্বরের অন্ু- 
মোদিত শন্ধের দিনের যে ভালিক। প্রত্যেক বিদ্যা 
লয়ে প্রেরিত হইয়! থা 5৬৬ বিদ্ানয়েও ঝার্ধ। বন্ধ রাখিতে হয় | 

শিক্ষকগণ বিদ্াালপে। বাশ খাবেন দৈনিক বা মাসিক হিসাব রাখি- 
বেণ 7 উর্ী্ বোড় ব। 'শক্ষা। বিভাগের কর্ভৃপক্ষ- 
গণের বিনা আদেশে ভাহারা বিদ্যালয়ের কোন পয়স। 
কড়ি আত্মসাৎ করিবেন না ঘদি করেন তবে ভজ্জন্ত দণডশীয় হইবেন । 

শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ কিংবা ভিষস্রাক্ট বোর্ডের নির্ধারিত হার 
মতে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন ও জরিমানা 
গ্রহণ করিবেন নৃতন ছাত্র ভণ্তি কালে অবশ্ঠ ট্রানসূ- 
ফাঁর সাট্িফিকেট দাখিল করিয়া লইবেন । 
স্থানীয় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে লইয়া বিদ্যালয়ের জন্ত 
একটা কনিটা গঠিত করিতে হইবে, কমিটার মেম্বার- 
গণ মধ্য হইতে একজন সম্পাদকের কার্য করিবেন ; 
কর্তৃপক্ষ ও ভিষ্বীক্ট বোর্ডের নিকটে পত্রাদি লিখিতে সম্পাদকের নামে 
লিখিতে হইবে । সম্পাদক ও মেম্বারগণ সময় সময় বিদ্যালয় পরিদর্শন 
করিবেন এবং উহার তত্বাবধান করিবেন । 


বিদায়। 


আয় ব্যয়ের হিসাব । 


ছাত্র বেতন ও 


জরিন।ন।। 


বিদ্যালয়ের কমিটি 


২৫৪ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 1 


ইনস্পেকটাং পণ্ডিত, ও ইনন্স্পেক্টার, ডিপুটা, এডিসনাল ও সব 
_. ইনসৃল্পেক্টারগণ শিক্ষাবিভাগের বিধান মতে বিদ্যা- 
লয় পরিদর্শন করিবেন, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের 
রক্ষিত খাত। পত্র দেখাইতে হইবে এবং তাহারা খন যে উপদেশ করেন 
শিক্ষকগণ নিরাঁপত্তিতে তাহা প্রশ্তিপালন করিবেন! সরকারী পদস্থ 
কর্মচারি ও অন্তান্ত শিক্ষিত ভদ্র লোকের! বিদ্যালর পরিদর্শন করিতে 
পারিবেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একখান পরিদর্শন বহি থাকিবে 
পরিদর্শকগণ উহাতে স্ব স্ব মত লিপি বদ্ধ করিবেন । 
প্রধান শিক্ষক বিদাালস়্ের কাধ্য বথানিয়মে চলিতেছে কিনা তাহার 
নিন ফেরারি তত্বাবধাঁন করিবেন । অনান্য শিক্ষকগণ সর্বদা 
প্রধান শিক্ষকের মতাঁনুসরণ করিয়। চলিবেন । এবং 
অন্তান্ত শিক্ষকগণের মধ্যে বদি কেহ প্রধান শিক্ষকের অবাধ্য হন তবে 
তত্বিষয় উপধুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবগত করিতে হইবে । ইহা বিশেষরূপে 
মনে রাখিতে হইবে যে প্রধান শিক্ষকের প্রবর্তিত নিয়ম প্রতিপালনে 
অন্তান্য শিক্ষকগণ অন্তথাঁচরণ করিলে কদাপি সুশৃঙ্খল স্থাপনের আশ! 
করা ঘাইতে পারে ন! এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি স্থদুরপরাহত থাকে ) 


পরিদর্শন । 





সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


ছাত্রদের গুণাবলী | 


পর্য্যবেক্ষণ-স্ছাত্রগণকে পর্য্বেক্ষণশীল হইতে হইবে ) বাহ! কিছু 
তীহাঁদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানগোঁচর হয় বিশেষ মনোঁষোগের সহিত তাহারা ঃতৎ" 
জ্ঞান অচ্চন করিবে? পর্য্যবেক্ষণকে সর্ব জ্ঞানলাভের কারণ" বলিলেও 
অত্যুত্তি হয় না) যাহাতে ছাত্রগণের মধ্যে পর্যাবেক্ষণ শক্তি সতেজ:হয় 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৫৫ 


তথ্প্রতি শিক্ষকগণ বিশেষ মনোষোগী হইবেন; ছাত্রগণ যাহা কিছু 
পর্যাবেক্ষণ করিয়া থাকে তৎসম্বন্ধে তাহার! চিন্তা 
করিতে অভ্যাস করিবে; ছাত্রগণ যাহা কিছু 
দেখে ব! শোনে তৎসন্বন্ধে চিন্তা না করিলে 
তন্ধারা কোন স্তাঁযী ফল লা ভয় না; স্থতিক্ষেত্রে তাহার কোনই চিহ্ত 
থাকিতে পারে না, ছাত্রপিগকে কার্যযপরায়ণ 
হইতে ভইবে) যন্দ্দন পর্ণাস্ত ভাহ'রা কর্মপ্রককতি 
লাভ না করিবে ততদিন তাহাদেয় উন্নতি হইবে না, বসি বমি করিয় 
বসি না, এবম্িধ অলস প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; সতেজ 
প্রকৃতির শিশুগণকেই প্রায়শঃ উন্নতিশীল হইতে দেখা যায়; ছাঁত্রদিগকে 
সদাচারী হইতে হইবে ; মন্ুষা জীবনে বদাচাঁর বড়ই মুলাবাঁন বিষয়; 
বাক্তিগত ও সামাজিক সুখ স্থুবিধ! সদীচারের উপর এনর্ভর করে; 
মানুষ মানুষের নিকট ধনসম্পন্তি অপেক্ষা সত্বাবভার লাভ করিতে 
অধিকতর আশা করিয়া থ'কে, সঙ্বাবভাঁর বলে মানুষ মানুষকে যত 
বাঁধা করিতে পারে আর কিছুহেই শদ্রপ পানে নাঃ মন্ুধা জীবনের 
উন্নতির এই গুঢ়মন্ত্র শিক্ষকগণ বিশেধন্ধপে মনে রাখিবেন এবং 
তাহাদের শিষ্যগণকে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে যত্ব করিবেন) 
ছাত্রদিগকে আশৈশব সদাচার শিক্ষা এবং উহা স্বভাবে পরিণত 
করিতে হইবে । 

বিনয়ের স্তাঁয় মধুর গুণ আর কিছুই হইতে পারে না; প্রভাতে 
গোলাপ দেহে শিশির সম্পাতে উহা যেরূপ 
স্থন্দর ও মনোরম্য দৃষ্ট হয় স্থুকুমারমতি বালক 
প্রকৃতিতে বিনয়ের সমাবেশও তত্রপ প্রীতিকর হইয়! থাকে ; ছাঁত্রগণ 
আশৈশব যাহাঁতে বিনয়ী হইতে পারে তৎবিষয়ে শিক্ষকগণ সর্বদা 
উপদেশ করিবেন; অহঙ্কারীকে কেহই ভালবাসে না অথচ ৰিনয়ী 


চিন্তাণীলতা বা অনু- 
ধবনা। 


সতেজ প্রকৃতি । 


বিনয় । 


২৫৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি ) 


সর্বত্র সমাদৃত হয়) সত্যান্থরাগ ছাত্র প্রর্ৃতির প্রধানতম উপাদান । 
শৈশব সময় হইতে সত্যের প্রতি অনুরাগ, মিথ্যার 
প্রতি ঘ্বণা না জন্সমিলে কেহই জীবনে প্রকৃত 
রূপে সত্যপরায়ণ হইতে পারে না; যতন পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃত 
সত্যান্থুরাগী না হয় বতদিন পর্য্যন্ত ধন সম্পত্তি এমন কি প্রাণ দান 
করিতে প্রস্তুত না হয় ততদিন পর্যাস্ত সে সত্যের মুল্য ও “সত্যের 
পরীক্ষা ভরবারে” এ কথার অর্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না; বালকগণ 
প্রথম ”য়স হইতে যদি সত্যকথ! বলিতে, সত্য ব্যবহার করিতে শিক্ষা 
করে তবেই সংসারক্ষেত্রে তাহার। নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয় । 
সত্যতা ছাত্র স্বভাবের ভূষণ স্বরূপ, প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক কার্ষ্যে 
ছাঁত্রগণ সদ্রিচ্ছ। পরিপোষণ করিতে শিঞ্পা করিবে, কুটিলতাকে মনে 
স্থান দ্বিবে না, ইংরাজীতে একটী কথ! আছে 1701772505 15 6৪ 
650 0০11০ অর্থাৎ সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । ছাত্রগণ সর্বদা সৎ 
হইতে চেষ্টা করিবে । দয়ার সমান গুণ নাই, ইহা 
যিনি বত অজ্জন ও বিতরণ করিতে পারেন তিনিই 
তত মহত্ব লাভ করিতে পারেন সুতরাং বালকগণ শৈশব কাল হইতে 
দয়ালু হইতে অভ্যাস করিবে। তাহাদিগকে আত্মীর স্বজন বন্ধু বান্ধব 
'ও পণ্ড পক্ষীর প্রতি সর্বদা বথাসাধ্য দয়! প্রকাশ করিতে হইবে; কোন 
কোন বালকগণ অবথা পশু পক্ষীর প্রতি নিষুরতা প্রকাঁশ করে, কেহ 
হয়ত ঢেলা ছোড়ে, অপরে পাখীর ডানা কাটিয়া তামাসা দেখে। 
শিক্ষকগণ সর্ধদা বালকগণকে বুঝাইয়! দিবেন যে ইহা বালক প্রকৃতির 
বিরুদ্ধ কাধ্য। | 
ছাঁঞ্ুগণের পক্ষে অধ্যবসার একটা প্রধান গুণ, পুনঃ পুনঃ বাধ! বিদ্ব 
-প্রাপ্ত সত্বেও যে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয় উন্নতি 
তাহার অবশ্স্ভাবী পুরস্কার । আর একটী বিষয় 


সত্যানুরাগ । 


সততা । 


অধ্যবসায় । 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৫৭ 


বুৰিতে না পারিয়া আদৌ তাহা বুিতে চেষ্টা না করা এবং একবার 
পরীক্ষায় অরুতকাধ্য হইয়া পুনরায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা না 
করা নিতান্ত অধমের কাধ্য; কিন্তু শত বাধাবিক্ব দ্বারা প্রতিহত 
হইয়ও অভীষ্ট বিষয়ে চেষ্টা করা অধ্যবসায়ের কাজ; যাহার প্রাণে 
অধ্যবসায় আছে, দরিদ্রতার নিপীড়নে শত শোক হুঃখের সংঘর্ষণে কখনই 
পরাস্মুখ হইবে না; তাহার সদ্দিচ্ছ! অবস্তই ফলবতী হইবে । 

মনোঁষোগ ছাত্রগণের উন্নতির অতীব সহাঁয়; মনোযোগের উপর 

শিক্ষোন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করে, পুস্তকে যাহা 
পড়া হয়, শিক্ষক যাহা উপদেশ দেন, তত্প্রতি মনো- 

যোগ না দিলে উহা! পশুশ্রম হইয়া থাকে ; শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ 
সন্নিবেশের অভ্যাস শিক্ষাসৌকার্য্যে নিতীস্ত সহায় হয়; ইহা একরপ 
স্বতঃসিদ্ধ কথা যে মনোযোগের ন্যুনীধিক্যানুসারে স্মরণ শক্তির পরিমাণ 
অল্লাধিক হইয়া! থাকে ; স্মরণ শক্তিকে মনোযোগের ফল বলিলেও বলা 
যাইতে পারে । 

ছাত্রদের পক্ষে কর্তব্যজ্ঞান লাভ নিতান্ত 'প্রয়েজনীয় বিষয় তাহারা 
যদ্দি একবার কর্তব্যজ্ঞানে প্রণোদ্দিত হইতে পারে তবে স্বকীয় পরিশ্রম 
ও যত্বে বহুকার্ধ্য করিতে জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করিতে সক্ষম হয় | 

বালকগণের সাহমিকতাধনের প্রয়োজন রহিয়াছে; পরোপকার 
বল, পরার্থ আত্মত্যাগ বল, ঘত কিছু মহৎ কার্ধ্য 
সাহসিকতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না । ব্যক্তি- 
গত সাহসিকতা জীতীয় জীবনের উন্নতির প্রধান উপাদান । ইংরেজ 
জাতির এত উন্নতির কারণ তাহাদের বালকগণ শৈশব কাঁল হইতে 
সাহসী হইয়া 'থাকে, যে বয়সে আমাদের বালক বন্দুক দেখিলে ব৷ 
' বন্দুকের শব্ধ শুনিলে ভয় পায়, ইংরেজ বালকগণ সে বয়সে বন্দুক লইয়! 
খেলা করে; যে বয়সে এদেশের বালকগণ আবাসগৃহ হইতে পাঠশালায় 

১৭ 


মনোযোগ । 


সাহনিকতা। 
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যাইতে ভীত হয়, সে বয়সে ইংরেজ বালকগণ দেশ দেশাস্তরে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, এবং বিদেশে থাকিয়! তাহারা কতই না নুতন নুতন বিষয় 
শিক্ষা করিতে স্থুযোগ প্রাপ্ত হয়; বালকগণের জন্ত সাহসিকতার 
প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহাদিগকে কিন্তু ছুঃসাহসিক হইতে 
হইবে না। 

বশ্যাতা-__বশ্তত! ছাত্রগণের অতি প্রয়োজনীয় গুণ; শিক্ষক ও 
পিতামাতা এবং অন্তান্ত গুরুজন তাহাদিগকে যে আদেশ বা! উপদেশ 
করেন, তাহা তত্ক্ষণাৎ প্রতিপালন কর! তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ॥ 
শৈশব সময়ে অবশ্তই ভাল মন্দের জ্ঞান সম্যক্রূপে পরিস্ফ,ট হইতে 
পারে না; কাজেই গুরুজন শিশুদের হিতোন্দেস্টে যাহা উপদেশ করেন, 
তাহ! অবাধে প্রতিপালন করা কর্তব্য; তাহার কোন্‌ উদ্দেশ্তে কোন্‌ 
কাজ করিতে বলেন তৎসম্বন্ধে তর্ক না করিয়া ইহাই মনে কর! উচিত 
যে, তাহাদের আদেশ পালন করিলে তাহ! হইতে সফল ভিন্ন কুফল 
ফলিবে না। 

সমপাঠীর প্রতি অসৎ ব্যবহার অবশ্ঠই দোষাঁবহ বিশেষতঃ বাঁলক 
উতৎপীড়ক এবং বালিকা উৎ্পীড়িকা হইলে তাহাদের এরূপ ভাবে 
প্রতিকার করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয়ের সমস্ত 
ছাত্রবৃন্দ তাহ! বুঝিতে পারে; তাহাই বলিয়া 
বালিকাগণকে ইহা মনে স্থান দিতে হইবে না যে 
তাঁহারা অপরাধ করিলে তাহাদের বেলায় লঘুতর বিধি প্রযুজ্য হইবে; 
বাঁলিকাশ্বভাব-স্থলভ নত্রতার পরিবর্তে তাহাদের পক্ষে কর্কশত৷ দোৌঁষজনক 
বলিয়া .বিবেচনা করিতে হইবে; মিশ্রবিদ্যালয়ে বালক বালিকাগণের 
প্রতি বাবহার শিক্ষা করিতে হইবে । 
কতিপয় সামাজিক ও জাতীয় দৌষ হইতে ছাত্রবুন্দকে রক্ষা করিতে 
হইবে, যথ।_- 


সমপাঠীর প্রতি 
সন্ধবহার। 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৫৯ 


(ক) বাল্যবিবাহ ছাব্রগণের সর্বনাশ ও অবনতির প্রধানতম 
কারণ। যাহাতে ছাত্রগণ বাঁল্যবিবাহরূপ বিষ ভক্ষণ না করে তজ্জন্ত 
শিক্ষকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন । 

(খ) পানদোষ হইঠে ছাত্রদ্িগকে রক্ষা করিতে হইবে ; মদ, আফিম, 
গাজা ইত্যার্দি নেশাধীন হইলে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি 
তে মনোধোগ থাকেই না বরং তাহাতে বালকগণের 

শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমূহের তীক্ষতা নষ্ট হয়) নেশা পান, বিলা- 
সিতা ও বুদ্ধির তীক্ষতা তিনটা একত্রে থাকিতে পারে না । 

(গ) ছাত্রদিগকে রাজভক্তি শিক্ষা দিতে হইবে, অধুন! নানাস্থানে 
উদ্ধত ব্যবহারের জন্ত ছাত্রনামে কলঙ্ক রটিত হইতেছে । 
ধন্মপ্রচারকগণের সহিত বিবাদ, পো।লিষের সহিত 

মাঁরামারী ও ডাঁক বিভাগের লোকদের সহিত মোকদ্দম। ইত্যাদি বহু 
ছূর্নামের কথা শুনা বাইতেছে ; কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর সন্তষ্ট থাকিতে 
পারিতেছেন না; নিজ কর্তব্য-_পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলনে গ! ঢালিয়া দিয়া এদেশের ছাত্রগণ যেন আকাশকুস্থম 
সাঁজিতেছে ; বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক চিন্তায় মাথা ঘুরাইলে কেবল 
যে বিদ্যাশিক্ষার ক্ষতি হয় তাহা নহে, বরং উহাতে সমাজের ও দেশের 

মহা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে; সুতরাং শিক্ষকগণ 

সর্বদা চেষ্টা করিবেন, যাহাতে ছাত্রগণ রাজভক্তি 
পরায়ণ হয় এবং যাহাতে তাহারা রাজ নৈতিক আন্দোলনে ব্যাপৃত 
না হয়। 

ছাত্রের ষে প্রকৃতি সংঘত করিতে হইবে তাহা প্রথমতঃ শিক্ষককে 
পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের এরূপ সমাবেশ করিতে 
হইবে, যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের উপরে শিক্ষকের চক্ষু পড়িতে 
পারে; বাক্যের শীসন অপেক্ষা চক্ষুর শাসন অধিকতর ফলপ্রদ হইয়| 


পান দোষ । 


রাজভক্তি । 


রাজনীতি। 


২৬০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


থাকে; বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে চক্ষুর ন্যায় দ্রুতগামী বার্তাব্ 
আর কিছুই হইতে পারে না; চক্ষুর শাঁসনকালে বিদ্যালয়ের কার্ধ্যে 
কোনও বাধা ঘটে না; শিক্ষকের একটু চোখরাঙ্গানী, ভ্রভঙ্গী চোখের 
ইঙ্গিত প্রকৃত অপরাধী বালকের পক্ষে শত বেত্রঘাত অপেক্গাও অধিক- 
তর কার্যকারী হয় । উহাতে অপরাধী শাসিত ভয় অথচ তাহাকে অপ- 
রের নিকট অপ্রস্তত বা লজ্জিত হইতে হয় না। 

যথাসময়ে (১) কাজ করা (91101002115 )--পিতা মাতা, বালক 
বালিকাঁদিগকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন ; পীড়া বা অন্ত কোন 
অপরিহার্য কারণ ভিন্ন ছাত্রদিগকে অনুপস্থিত থাকিতে দিবেন না, 
কোন অপরিহার্য কাঁরণে অনুপস্থিত হইতে হইলে তৎ্সংবাদ পত্র দ্বার! 
শিক্ষককে জানাতে হইবে, প্রাইভেট স্কুলের শাসনাভাব এবং কোন 
কোন পিতা মাতার অযথা বাৎসল্য বশতঃ অনেক বালক বাঁলিক৷ বিনা 
কারণে অনুপস্থিত থাকে, ইহা শিক্ষোনতির পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিজনক ) 
ইহাতে মমতাচ্ছলে শক্রতা করা হর» এমন কি এক দিনের পাঠের সময় 
অনুপস্থিত থাকিলে তাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতির অন্তরায় ঘটে এবং 
বাল্যকালেই আলম্ত ও ওদান্ত এবং বিশৃঙ্খলতা ইত্যাদি দোষ ছাত্র 
স্বভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। যে যেছাত্র সর্ধদা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে 
উপস্থিত থাকে, তাহাদিগকে পুবস্কত করিলে ও উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়! 
দিলে তাহারা যখনকার কাঁজ তখন করিতে মনোযোগী ও উৎসাহী হইতে 
পারে। 


(১) সতাং মার্গেণ মতিমান্‌ কলে কর্শ্থ সমাচরেৎ। 
কালে সমাচরন্‌ সাধু প্রসব ফলমশ্রতে ।-_কামন্দকঃ 
কালে খলু সমারন্ধাঃ ফলং বস্তি শীতয়ঃ1- ঘুবংশম্‌ ॥ 


ছাত্রদের গুণাবলী । হ্ঙ৬$ 


নিয়মিত সময়ে কার্যযকরার উদ্দেসশ্তে প্রত্যেক ছাত্র আপন আপন 
সুবিধা মতে স্বস্থ দৈনিক কার্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে ; 
নিম্নে একটী আদর্শ তালিকা দেওয়া হইল । 
প্রাতঃকাল, 

















ঙ৬ ৭ প্রাতঃকৃত্য ; জলযোগ, ভ্রমণ 
৭__-৯ই পাঠাভ্যাঁস 

৯২ ১০ই মানাহার 

১০২ ১১ বিদ্যালয় গমন 

১১ ৪ বিদ্যালয়ে অবস্থান ; 





৪__€ গৃহে প্রত্যাবর্তন ও জলযোগ 
৫___-৬ পাঠাভ্যাস 
৬___-৭ ভ্রমণ 
৭-৯ই পাঠাভ্যাস 
১০ আহার ও শয়ন 
৬ বিশ্রাম ও নিদ্রা । 
ছাত্রজীবনে নিয়মিত সময়ে নি্দি কার্য্য করার অভ্যাস জন্মিলে 
ংসারক্ষেত্রে এ অভ্যাস মন্ুুষ্যের স্বভাবের একাংশ 
রূপে পরিণত হয়; অনেক ছাত্রের এরূপ কদভ্যাস 
যে সময় মতে উঠে না, স্নানাহার করে না এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় 
না, তাহাদের বাস্তবিক কোন উন্নতিও হইতে পারে না; শারীরিক 
দুওবিধানের স্থুফল অপেক্ষা কুফলই ফলিতে দেখ! যায়, ইহাতে দও 
বিধানের উদ্দেন্ত সফল হয় না, অধিকন্তু ছাত্রগণের মধ্যে অবাধ্যতা 
উৎপন্ন করে, এইজন্ত কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র বিদ্রোহ ঘটিয়া 
থাকে; আমেরিকা! ও জান্মীণী প্রভৃতি দেশে আইন বলে এরূপ শারী- 
রিক দণ্ড রহিত হইয়াছে। 





৯ই 





১০ 


সময়ের সদ্বাবহার । 


২৬২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি । 


বশ্যতানুশীলন ।---(015010110০)-_ছাত্রগণের ব্যক্তিগত স্বভাব 
গঠন এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধান ও উন্নতিসাধনে এই বিষয়টা 
অতীব প্রয়োজনীয় ; এতন্বারা অতি সহজ উপায়ে বিদ্যালয়ের বহু কার্য্য 
সাধিত হইতে পারে; ইহাতে ছাত্রগণ সত্বর অথচ আগ্রহ সহকারে 
আজ্ঞা প্রতিপালনে অভ্যস্ত হয়, শিক্ষক এবং পিতামাতা ও অন্তান্ত 
গুরুজন যে আদেশ ব! উপদেশ করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন 
করা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য । শৈশব সময়ে অবশ্যই ভাল মন্দ 
জ্ঞান সম্যক্রূপে পরিষ্ফুট হইতে পারে না; কাজেই গুরুজন শিশুদের 
হিতোদেশ্তে যাহা উপদেশ করেন তাহা অবাধে প্রতিপালন করা 
কর্তব্য ; তাহারা কোন্‌ উদ্দেস্তে কোন্‌ কাজ করিতে বলেন 
তৎসম্বন্ধে তর্ক না করিয়া ইহাই মনে করা উচিত যে তাহাদের 
আদেশ পালন করিলে স্থফল ভিন্ন কুফল ফলিবে না, তাহাদের 
হিতৈষণার উপরে ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে; 
ছাত্রগণের বশ্ঠতান্ুশীলন নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ের উপরে 
নির্ভর করে ;- 

(ক) পিতা! মাতার চেষ্টায় বালক বালিকাগণ সত্যবাদী ও আজ্ঞাবহ 
হয় এবং নিয়মিত রূপে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে অভ্যস্ত 
হয়। 

(খ) প্রধান শিক্ষকের প্রভুত্বের যথাযথ ব্যবহার ও বিদ্যালয়ের 
স্থশৃঙ্খল! বিধান দ্বারা স্থশাসন প্রবন্তিত হইতে 
পারে; প্রধান শিক্ষকের শাসন প্রণালীর উপরে 
ছাত্রগণের বশ্ততান্থুশীলন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে; প্রধান শিক্ষক 
হ্যায়বান্‌ ও চরিত্রবান হইলে স্বভাবতঃ ছাত্রগণের ভক্তিভাজন 
হইতে পারেন; যে স্থলে ছাত্রগণের এরূপ ভক্তির উপরে শ্রীধান 
শিক্ষকের আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়ঃ তথায় কোন প্রকার 


প্রধান শিক্ষক । 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৬৬ 


অবজ্ঞা বা উপেক্ষা ঘটিতে পারে না; প্রধান শিক্ষকের এই ব্যক্তিগত 
ক্ষমতার উপরে স্কুলের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; শ্রেণীর 
শিক্ষকগণ প্রধানশিক্ষকের প্রতিনিধি মাত্র__তাহাদের প্রতি প্রধানশিক্ষক 
সর্ধদা সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, ছাত্রগণের সাক্ষাতে তাহাদিগের 
দোষোঁদঘাঁটন করিবেন না; ছাত্রগণ যাহাতে সর্ধদ! তাহাদের অন্গত 
থাকে প্রধানশিক্ষক তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন । 

(গ) .ষেক্কুলগৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারের উপায় না থাকে-__যেখানে 
অনুপধুক্ত আলো ও অত্যধিক উত্তাপের জন্য ছাত্র 
গণকে নানা ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং যে গৃহে 
এক শ্রেণীর কাঁজে অন্ত শ্রেণীর কাজের বাঁধ! জন্মায়, তথায় বশ্ঠতান্শীলন 
হইতে পারে না । 


হুদ্মুহ। 


নিয়লিখিত প্রণালীতে ছাত্রদ্িগকে পুরস্কার 
দেওয়! যাইতে পারে £_- 

(১) পরীক্ষান্তে ফল সংখ্যান্থসারে পুরস্কার দেওয়। হয়। 

(২) নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকার (7২220191 21910081709 ) 
জন্য পুরস্কার দান ; 

(৩) ফলসংখ্যা এবং তৎসহ নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকার তালিকা 
দৃষ্টে পুরষ্কার দান । 

কোন নিদ্দিষ্ট সময়মধ্যে সদ্ধবহারের সফল ( 3900 108119) 

হখ্য। হইতে গুরুতর অসদাচরণ, বিনা কারণে অনুপস্থিত থাঁকা 

ও বিলম্বে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি কারণজনিত কুফল সংখ্যা 
(8380 109109) বাদ দ্দিলে ছাত্রগণের বশ্ঠতান্ুশীলনের সাহাধ্য হইতে 
পারে। 

আমর! নিয়ে একটী আদর্শ ফল-তালিক1 দিতেছি অবস্থানুসারে 
উহা! পরিবত্তিত হইতে পারিবে ;-- 


পুরস্কার। 








২৬৪ 
ছাত্রের নাম শ্রেণী ৪ 
পরীক্ষাতে যত ফলসংখ্য! পাইয়াছে--ষত সংখ্য। 
হইয়াছে। 
বিষয় ংখ্য। 
হস্তলিপি ৩৫ 
পাটাগণিত --+ ৫৫ 
বিজ্ঞান পাঠ '** রা 
সাহিত্য -** 
ইত্যাদি ইত্যাদি ন 
কার্ষ্যদক্ষতার ফল ২৫ 
মোট ফল সংখ্য। - 
কত্তিত ফল সংখ্যা -- 
অবশিষ্ট সংখ্য -- 
স্বাং শ্রী 
স্বাং শ্রী 


উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


সময় ১০০ *** 
যে যেকারণে কণ্তিত 


বিলম্বে আসন (15800 00511) 
অন্ুপস্থিত 

অসদাচরণ 

গৃহপাঠে অবহেল৷ .., 


মোট 


গ্রধান শিক্ষক 
শ্রেণীর শিক্ষক 


যদিও কর্তব্যজ্ঞানই সকল কাজের মূলোত্স, যদিও শিক্ষকের 


প্রশং র 
চির সাবাদ ছাত্রের 


জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পুরক্কার এবং 


তীহার কটাক্ষপাঁতই কঠিনতম শাসন, তথাপি ছাত্র- 
গণের বশ্ঠতানুশীলনার্থ নিম্নলিখিত উপাঁয় অবলম্বিত হয় ;-- 


(১) অতিরিক্ত হস্তলিপি ; 
(২) ছুটির পর আটক রাখা ) 
(৩) ফল সংখ্যা কর্তন করা; 
(৪) বহিষ্করণ ; 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৬৫ 


(৫) শারীরিক শাসন; 

(৬) জরিমানা ; 

(১) যাহাঁদের হাতের লেখ! ভান নয়, এবং যাহারা লিখিতে 
অমনোযোগী এই শাঁনন তাহাদের প্রতি 
প্রবুক্ত হতে পারে ; 

(২) নির্দি্ট পাঁঠ অসম্পূর্ণ রূপে বা অমনোযোগের সহিত 
শিক্ষা করিলে এই শাসনে সুফল ফলিতে 
পারে; 

(৩) উপরের শ্রেণীতে উন্নতি ও পুরস্কারদান ছাত্রগণের পরী- 
ক্ষার ফলপংখ্যার উপরে নির্ভর করে, অতএব 
বিশেষ বিবেচনার সহিত ফলসংখ্যা কর্তন 


অতিরিক্ত হস্তলিপি । 


আটক রাখা 


সংখ্যা কর্তন। 


করা আবশ্তক ; 
(৪) বেবেগুরুতর অপরাবে এই শাসনের প্রয়েজন হয় তাহা 
শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ নির্দেশ করিয়া 
বহিষ্ষরণ। ৃঁ 
থাকেন, তম্মতে এই শাসনক্ষমতা পণ্চালন 
করিতে হইবে ; 

(৫) সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক এই শাসন প্রয়েগ করিবেন, 
নির্দিষ্ট পরিমাণে শারীরিক শাসনের ক্ষমতা 
শ্রেণীর শিক্ষকের থাকিতে পারে, কিন্তু 

প্রধান শিক্ষক দেখিবেন যেন ৫স ক্ষমতার অপব্যবহার না ঘটে; 

(৬) ইহাতে প্রকারান্তরে অভিভাবককে শাসন কর! হয়, স্থতর|ং 
একের অপরাধে যাহাতে অন্তের অযথ। দণ্ড 
না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

ডিল--ছাত্রদিগকে (ক) শারীরিক ও (খ) মানসিক বশ্ততালু- 
শীলন করিতে হইবে, বলা বাহুল্য যে মানসিক বশ্ততার জন্ত শারীরিক 


শারীরিক শ।সন। 


জরিমানা । 
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বশ্যতা্থুশীলনের প্রয়োজন ; বিদ্যালয়ের সমবেত ছাত্রগণের একত্রে 
কসরত বা ডিল শারীরিক বশ্ঠতান্ুশীলনের নিতান্ত অনুকূল পক্ষান্তরে 
মানপিক বগ্ততান্ুশীলনে শরীরও সম্পূর্ণরূপে আরামে থাকিবে, এবং মন 
কর্তব্য কার্যে লিপ্ত থাকিবে ; কোন কোন স্থলে ছাত্রগণ নিতান্ত আজ্ঞা- 
বহ বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের চক্ষু, হাত, পা, যথাস্থানে রক্ষিত থাকে, 
তাহারা যেন মনোযোগের জীবস্ত মুত্তি বলিয়! বোধ হয়। বহুদর্শী অভিজ্ঞ 
শিক্ষকগণ তাহাদিগকে দেখিয়া! সহজে বুঝিতে পারেন যে তাহাদের কে 
কে প্রকৃতরূপে পাঠ শিক্ষা করিতেছে এবং কে কে আকাশ-কুসুম চয়নে 
নিধুক্ত রহিয়াছে । 
ছাত্রের যে বৃত্তি সংযত করিতে হইবে শিক্ষক তাহা প্রথমতঃ পর্ষ্য- 
বেক্ষণ করিবে ; ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে এরূপ বসাইতে হইবে যাহাতে 
তাহাদের প্রত্যেকের উপরে শিক্ষকের চক্ষু পড়িতে পারে ; বাক্যের শাসন 
অপেক্ষা চক্ষুর শাসন অধিকতর ফলপ্রাদ হয় শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে 
চক্ষুর স্তার ক্রতগামী বার্তাবহ আর কিছুই হইতে পারে না) চক্ষুর শাসন 
কালে বিদ্যালয়ের কার্য্যে কোনও বাঁধা ঘটে না) শিক্ষকের একটু 
চোখরাঙ্গানী, ভ্রভঙ্গী চোখের ইঙ্গিত প্রকৃত অপরাধী বালকের পক্ষে শত 
বেত্রাঘাত অপেক্ষাও অধিকতর কাঁ্ধ্যকরী হয় । ইহাতে অপরাধী শাসিত 
হয় অথচ তাহাকে অপরের নিকট অপ্রস্তত বা! লজ্জিত হইতে হয় না। 
বাক্যের শাসন, ইহা! চক্ষের শাসনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বাবহত হইতে 
পারে না, তবে শিক্ষাদান কার্ষ্যে ইহার যথেষ্ট 
প্রয়োগ রহিয়াছে । সমস্ত বালকবৃনোর জন্য 
একবিধ বাক্যের শাসন না হইলে তন্দার! কার্ষ্যান্ুশীলনের সাহায্য হইতে 
পারে না, যেখানে বিদ্যালয়ের বা কোন শ্রেণীর সমস্ত বালকগণকে 
শাসন করা৷ আবশ্তক হয় তথায় বাঁক্যের শাসন প্রয়োগ করিতে হয়। 
বাক্যের শাদন যতই কম করা যায় ততই ভাল। ছাত্রদিগকে বেশী 


বাকোর শাসন। 


ছাত্রদের গুণাবলী । ২৬৭ 


তিরস্কার করিলেই যে বেশী ফল হয় তাহা নহে বরং বারবার এক কথা! 
বলিলে তাহার কোন মুল্য থাকে না । অযথা ব্যবহারে ক্ষমতা যত নষ্ট 
হয় আর কিছুতেই তন্দরপ হয় না, এমন কি অবিরাম বজ্ধ্বনি শুনিলে 
তাহাতে ধাতাঁর শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ভয় জন্মাইতে পারে না, অনবরত 
দোষ ধরিলেও তাহাতে কোন সুফল হয় না। বয়স্ক বাক্তিদের স্তায় 
শিশুগণ অনবরত উপদেশ শুনিতে ভাল বাসে না। অপরাধের দণ্ড 
বিধান দ্বার! ভয় জন্মে তাঁহ। হইতে চিন্তার উদ্রেক হয় এইরূপে ছাত্রগণ 
দোষ চিস্ত/ করিতে সক্ষম হইলে আত্ম সংশোধন করিতে পারে । দণ্ড 
বিধানের ইহাই উদ্দেশ্ত | একান্ত অপরিহার্য না হইলে দও বিধান 
করিবে না। শারীরিক দও বিধান করিলে স্থফল অপেক্ষা বরং কুফল 
ফলিতেই দেখা যায়; ইহাতে দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য সফল হয় না, 
অধিকন্ত ছাত্রগণের মধ্যে অবাধ্যতা উৎপন্ন করে এই জন্তে কোন 
কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র বিদ্রোহ ঘটিয় থাকে; আমেরিকা ও জান্মীণী 
প্রভৃতি দেশে আইন বলে এরূপ শারীরিক দগুদান রহিত হইয়াছে) 
তাই বলিয়া অপরাঁধের গুরুত্ব বিবেচনায় যে শারীরিক দণ্ডের 
আদৌ প্রয়োজন নাই একথা বলা হইতেছে না; ছাত্রগণ কখন 
কখন হ্বেচ্ছাবশতঃ এমন গুরুতর অপরাধ করে যে তদবস্কায় শারীরিক 
দণ্ডবিধান অপরিহার্ধ্য হইয়া উঠে; বয়োধিক বালকগণের প্রতি শারীরিক 
দণ্ড বিধান না করাই সঙ্গত এবং যাহাতে অপরাধের জ্ঞানসহ তাহাদের 
আত্মগ্ানি হয় এবং তজ্জন্তে লজ্জা ও চিন্তার মন্ান্তিক দাহে 
তাহাদের চরিত্র বিশোধিত হইতে পারে তছুপায় অবলম্বন কর! 
কর্তব্য; ছাত্রগণের দোষ শিক্ষকের পক্ষে নিতাস্ত আক্ষেপের বিষয় 
এবং সেই দোষের জন্তে দণ্ডবিধান ও অপরিহার্ধ্য ছুঃখকর বর্তব্য বলিয়া 
মনে করিতে হইবে, যখন দেখিবেন ।যে কোন ছাত্র অপরাধ করিয়া 
ত্বতঃই তাহ! সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন বরং ছাত্রের 
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এ দোষ শিক্ষকের আদৌ দৃষ্টি গোচর হয় নাই এরপ ভাব প্রকাশ 
করিবেন। 

শিক্ষকগণ, ছাত্রদের প্রাণে উৎ্সাহবীজ রোপণ ও তাহা সজীব 
রাখিবেন ; শিক্ষকের প্রশংসাভাজন হইতে ছাত্রদের প্রাণে ঘে প্রবল 
বাসনা হয় তগ্গ্ররতি শিক্ষকগণ কদাচ অবহেল! করিবেন না! কারণ এই 
বাসন! হইতে অনেক স্থফল লাভের আশা করা যায়; ছাত্রগণ বখন 
বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের যত্ব সম্বন্ধে শিক্ষকগণ প্রশংসাবাদ করিতে- 
ছেন তখন তাহার দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত যত্ব করিতে উদ্যত 
হইবে; সৎকার্য্যে উত্সাহদাঁন অসৎকার্ধ্য হইতে নিবৃত্তির প্রধানতম 
উপায় বটে ; শিক্ষকদের প্রশংসাবাদ জনিত সখ অনুভব করিতে পারিলে 
ছাত্রগণ সব্বদা আরও প্রশৎসাভাজন হইতে চেষ্টা করে। 

ইতিপুর্ব্ব কথিত হইয়াছে যে বাল্য জীবনই বগ্ততানুনীলনের পক্ষে 
নিতাস্ত অনুকুল শিশুগণ নির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে কসরত করিতে যে অভি: 
জ্ঞতা লাভ করে তন্বারা তাহাদের কাজ করিবার অভ্যাস জন্মে, শিশুগণ 
একত্রে উঠিতে বসিতে বা দৌড়িতে বড়ই স্থখান্ুুভব করে এবং কসরত 
উপলক্ষে তাহার! বশ্ততান্ুণীলনে অভ্যস্ত হয়, লগণ্ডন শিক্ষাসমিতিকে 
মোড়ান ডেস্ক (৮০1০0 555) ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছেন তাহা 
ছাত্রগণের ডিল শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে; প্রত্যেক 
ডেস্কে হুইজন ছাত্রের জমাবেশ হইতে পারে, ডেস্কগুলি সারি সারি 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়! রাখা হয় এবং তাহার পার্খ দির পথ থাকে পশ্চাৎদিকে 
পথ রাখা হয় না; ডেস্কের সন্মুখের অংশ বে লিখিবার সময় হাত থাকে 
তাহা উপ্টাইয়া তৎ্পশ্চাঁতে ভাজ করিয়। রাঁখিলে ছাত্রগণ সহজে স্ব স্থ 
আসন ছাড়িয়। বাহিরে যাইতে পারে; একটা ডেস্কের জাইন দিকের 
বালক উঠিবামাত্র অপর ডেস্কের বাদ পার্খের বালকের সহিত তাহার 
সাক্ষাঙ্ হয়, যাহাতে কোন গোলযোগ না ঘটে তজ্জন্ত ডেস্কের দক্ষিণ 


শিক্ষকের ব্যবহার । ২৬৯ 


তাঁগের ছাত্রগণ অগ্রবর্তী ও বাম ভাগের ছাঁত্রগণকে পশ্চাত্ব্তী হইতে 
হয়; ছাত্রগণের গতিবিধি যথাক্রমে ১, ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা সঙ্কেতে 
প্রকাশ কর! হয়; যখন শিক্ষকগণ বলেন ১ অর্থাৎ ডেস্ক জড়াঁও, ২ 
দাড়াও, ৩ পথে অগ্রর হও, ইত্যাদি শিক্ষকের মুখের শব্দ বহির্গত হবা 
মাত্র এ সকল গতিবিধি সম্পন্ন হইয়া থাকে; যে কোন প্রকারের 
কসরত দ্বার! বশ্যতানুশীলনের সাহায্য হয়; ইহাতে ছাত্রগণ ক্ষণকাল 
মধ্যে বশ্যতা শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়া থাকে ও বালকগণ এরূপ গতিবিধি 
হইতে অমিত স্থখ ভোগ করিয়া থাকে । 


অধম পরিচ্ছেদ। 
শিক্ষকের গুগাবলী ও কর্তব্য এবং ছাত্রের 
প্রতি ব্যবহার । 


নিজে যাহা জানেন তাহ! ছাত্রদিগকে শিক্ষ। দিতে পাঁরিলেই যে উপযুক্ত 
শিক্ষক হওয়! যায় এমন কিছু কথা নহে; আমরা বেঞ্চ ছাড়িয়া শিক্ষকের 
আসনে উপবিষ্ট হইলে বুঝিতে পারি যে, শিক্ষকত্ব করিতে হইলে 
বিদ্যা-শিক্ষা! ব্যতিরেকে আরও অনেক বিষয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে) 
শিক্ষকের দক্ষতা সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা! দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে 
না; কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়া পর্ধ্যস্ত শিক্ষকের কিকিগুণ থাকা 
আবশ্তক তাহা কেহই বুঝিতে পারে না; কার্যাক্ষেত্রে নূতন নুতন বিষয় 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় । সুতরাং শিক্ষাদানকালে শিক্ষককে নিজের 
শিক্ষা নিজে করিতে হয়; কাধ্যক্ষেত্রে আসিলে আত্মপর্্যবেক্ষণ দ্বার! 
তাহাকে বহু বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষাকার্ধ্যে কৃতকার্য হইতে 


২৭০ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


ইচ্ছা থাঁকিলে সর্ধদা নিজের কার্য্যের নিজে বিচার করিতে হইবে, দোষ 
গুণ পর্যালোচনা করিয়া আঁবশ্কীয় উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি 
গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই নিজকে উপধুক্ত শিক্ষক মনে করিতে হইবে না ; 
ডাক্তার আর্নোন্ড শিক্ষকের উপধুক্ততা৷ সম্বন্ধে বলিয়াছেন “আমি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি গ্রহণ বা উচ্চ শিক্ষোন্নতি অপেক্ষা তাহার 
(শিক্ষকের) কার্া-পটুতা ও মানসিক তেজস্বিতাকে অধিকতর পছন্দ করি” । 
আত্মসংযম শিক্ষকের সব্ব প্রধান গুণ; হুপ্ধপোষ্য শিশুকে শাসন 
করিতে হইলেও আত্ম-শাসনের জ্ঞান ও শক্তি থাকা! 
আবশ্তক ; পরকে নিজকীর শাসনের স্থুফল ভোগী 
করিতে ইচ্ছ! করিলে মানুষকে সব্ব প্রথমে নিজকীয় শক্তির উপরে নিজের 
(5০160০00001) প্রভূত্ব স্থাপন করিতে হইবে; শিশুগণ অত্যন্ত 
পর্যযবেক্ষণশীল, যদ্দি তাহার! শিক্ষকের শাসন শক্তির অভাব দেখিতে পায় 
তাহা হইলে তাহারা ক্রমশঃ স্ববেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, শিশুগণ স্বতাঁবতঃ 
চঞ্চলস্বভাব এবং বিশ্রামান্থরাগী ; কাজেই সর্বদা শিক্ষকের শাসন শক্তির 
অভাবজনিত স্থযোগ অন্বেষণ করিয়। থাকে; ছাত্র প্রকৃতির চঞ্চলতা 
অপরিহার্য্য অতএব উহা বিদ্যালয়ের কার্ষ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে, 
তাহাদের চঞ্চলতাজনিত আমোদ প্রমোদ দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্ধ্যে 
অবিরাম একাকার তামসীর মধ্যে নৃতনত্তের স্খরশ্মি প্রবেশের স্থযোগ 
দিতে হইবে; যিনি ছাত্রদের উপর কর্তৃত্ব করিতে ইচ্ছুক তাহাকে ছাত্র 
প্রকৃতির সহিত সমন্বয় রাখিয়া চলিতে হইবে । 
ছাত্রপ্রক্কতির বিভিন্নতা অনুসারে শিক্ষকের আত্মসংযমের নুনাধিক্য 
হইয়া থাকে; একদিকে ছাত্র প্রকৃতির বিভিন্নতার বিবৃদ্ধির সহিত 
অস্থৃবিধ! গুরুতর হইয়া উঠে, অন্তদ্দিকে' সেই বিভিন্ন প্রকৃতির বাঁধা বিদ্ 
অতিক্রম করিতে শিক্ষককে অধিকতর নাত্মসং্যমী হইতে হয়? ছাত্র 


পর্যাবেক্ষণশীলতা | 


আত্মসংষম । 


শিক্ষকের ব্যবহার । ২৭১ 


প্রকৃতিতে কোন ঘশ্রবৃত্তির বিকাশ হইতে দেখিলে তাহা সমূলে উৎ- 
পাটনের উপায় অবলম্বন না করিয়া তাঁড়াতাড়ী পাঠদান সমাধা করিলে 
কোন ফল হর না) অনেক সময় তুষ্ট বালককে স্থপথে আনয়ন দ্বার 
শিক্ষকের ক্ষমতা বর্ধিত ও পরীক্ষিত হয় ; সুদক্ষ শিক্ষ- 
কের বত্ধে অনেক সময় অতি হুষ্ট বালককে সর্বোৎকৃষ্ট 
হইতে দেখা যায়; এরূপ কৃতকার্ধ্যতাঁদারা শিক্ষকের 
উৎসাহ বদ্ধিত হয় এবং অন্থান্ত বালকগণও সে উৎসাহের ফল ভোগী 
হইতে পারে ; যেমন চিকিৎসককে সঙ্কটাপন্ন রোগীর প্রতি অত্যন্ত মনো- 
যোগী হইতে হর, উকিলকে জটিল মোকদ্দমার ুক্ম তত্ব জানিতে হয়, 
বিশেষ মনোধোগ দিতে হয়; তেমনই শক্ষককেও অসৎ বা অবোঁধ 
বালকের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হয়; বলা বাহুল্য বে ভিন্ন ভিন্ন 
বালকের স্বভাব সংশোধনের ভন্ত শিক্ষককে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন 
করিতে হয় ব্রেধীবালক স্বল্প কারণে সমপাঠীর উপর রাগ প্রকাশ করে, 
কোন বালক নিজদোষ ঢাকিতে অকপটে মিথ্য। কথ! বলে কেহ ব৷ 
সমপাঠীগণকে প্রবঞ্চনা করার সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, ইহাদের 
প্রত্যেকের প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ দিতে হইবে, কেবল শারীরিক শাস্তি 
দ্বারা এ সমস্ত দোষ সংশোধিত হইতে পারে না, একই ওষধ যেমন সকল 
গীড়াতে কার্যকরী হয় না শিক্ষকও তেমন এক উপায়ে সকল ছাত্রের ভিন্ন 
প্রকার প্রবৃত্তির প্রতিকার করিতে পারেন ন।; তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
ভিন্ন পন্থ। অবলম্বন করিতে হয়, বিশেষতঃ এঁ সকল কুপ্রবৃত্তি সূলে উৎ- 
পাঁটিত করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহার কাঁ্্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি 
কদাপি মনে করিবেন না। দণ্ডের ভয়ে ক্রোধপ্রবণত। ক্ষণকালের জন্ত 
প্রশমিত হইতে পারে কিন্তু তন্বার! প্রকৃতি সংশোধিত হইতে পারে না। 
শাসনের ভয়ে বালকগণ হয়ত ক্ষণকালের জন্য মিথ্যা কথ। না বলিতে পারে, 
কিন্তু তাহাতে মিথ্যার প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিতে পারে না; কেবল 


শিক্ষকের 
ছাত্র-প্রকৃতির জ্ঞান । 


২৭২ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


ধরা পড়ার ভয়ে যে বাঁলক প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হয় সেমাত্র প্রবঞ্চনা 
করার স্থযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়, অতএব এই সমস্ত প্রক্তিগত দোষ 
দুর করিতে হইলে শিক্ষককে আত্ম-সংযমের চিন্তা ও নূতন নৃতন প্রক্রিয়া 
অবলম্বন করিতে হইবে । 

আবশ্তক মতে পাঠশ্রবণ, তিবস্কার ও দণ্ডদ্বারা শিক্ষাকার্ষ্যে আন্গু- 
কুল) হইতে পাঁরে। কিন্তু শিক্ষক যদি এই সমস্ত করিয়াই সন্ুষ্ট থাকেন 
তবে তিনি তাহার সেই উচ্চাঁসন হইতে অবনমত হন এবং তাহার 
উদ্দেশ্তঠকে নীচ করিয়া ফেলেন, তিনি শ্রমজীবির স্তাঁয় হুইয়! পড়েন, 
ছাত্রগণ তাহাকে দণ্ডধারী ভিন্ন আর কিছু মনে করে না) 

এক একটা বিষয় অন্যান্য বহু বিষয়ের সহিত সংস্ষ্ট ; ষথ! ইতিহাস 
ও ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূতত্ব ইত্যাদি; 
উহার একটা বিয়ে সুশিক্ষা দিতে তৎ্সংস্থষ্ট অগ্যান্ত 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, তজ্জন্ত বহু পরিশ্রম ও সাধনার 
প্রয়োজন । বিশেষতঃ ছাত্রগণ কোন্‌ বিষয়টা সহজে আয়ত্ত করিতেছে, 
কোন্টি আদৌ বুঝিতে পারিতেছে না, তৎসম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে সর্বদা 
অনুসন্ধান করিতে হয়; অতএব শিক্ষকের সহিষ্ণুতা ও অনুসন্ধিৎসা এই 
দুইটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্তক ; উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করিতে শ্রম ও 
চিন্তা করিতে হয় বললয়া কেহই অসম্পূর্ণ ফাপ! শিক্ষাদানে সন্তষ্ট থাকিবেন 
না এবং যে পর্য্যস্ত শিক্ষণীয় বিষয় নিজের সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ 
করিতে না পাবেন সে পর্যন্ত কেহই স্থশিক্ষা দানের অভিমান 
করিবেন না। 

ইহা কথিত আছে যে প্রকৃত দার্শনক (€008195001)97) ন। 
হইলে আদর্শ শিক্ষক হওয়! সায় না। বাস্তবিক 
শিক্ষকের পদ এক দিকে সর্কোচ্চ সম্মানজনক এবং 
অন্যদিকে বনুকর্তব্যপূর্ণ, বল! বাহুল্য যে কর্তব্য পালনের উপরে তাহার 


সহিষুতা ও অনুসন্ধিৎস। 


শিক্ষান্থরাগ । 


শিক্ষকের ব্যবহার ! ২৭৩ 


এ দেবোপম সম্মান নির্ভর করে। শিক্ষকের স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণাই 
তাহার এ গুরুতর কর্তব্যপালনে প্রধানতম সহায় হয়; তিনি যে বিষষে 
শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন, সেই বিষয় তিনি স্বয়ং যে পরিমাণে 
শিখিতে পারেন, তাহার উপরে তীহাঁর শিক্ষাদানের কৃতকার্ধ্যতা নির্ভর 
করে। অতএব শিক্ষান্ুরাগ শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য শুণ) 
পাঠদানের বিষয়ে অনুরাগ না থাকিলে কেহই তাহ! গ্রক্কষ্টরূপে শিক্ষা 
দিতে পারেন না। 

রুগ্ন শরীরে শিক্ষকের গুরুতর কর্তব্যপালন করা অসম্ভব । শরীরে 
রোগ হুইলে মনে সুখ শাস্তি থাকিতে পায় না এবং 
তদবস্থায় শিক্ষাদানার্থে কঠিন শ্রম ও চিত্তা করা 
কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়৷ স্বাস্থ্য সন্বপ্ধে ডাক্তারে সাটিফিকেট লইয়! 
শিক্ষক নিবুক্ত করা সঙ্গত। 

এসন্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যে নিয়ম বিধিবন্ধ করেন 
তাহাই প্রশিপাল্য । সকলেরই ইহা মনে রাখা 
কর্তব্য যে উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যে 
সুশিক্ষক হওয়া যায় এমন কিছু কথা নহে? শিক্ষা- 
দান-প্রণালী সম্বন্ধে যাহার নিজের জ্ঞান নাই, তিনি কদাপি সুশিক্ষক 
হইতে পাঁরে না, এই জন্য শিক্ষকতা গ্রহণের পুর্বে টেইনিং স্কুলে শিক্ষা- 
দান প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্ক। 

(৫) শিশুগণ অন্করণপ্প্রিয়, তাহারা সহজেই পিতা মাতা ও “শক্ষ- 
কের দোষ গুণের অনুকরণ করে; যাহার চরিত্র 
নির্দোষ নয়, তিনি যেন কখনও শিক্ষকের পবিত্র 
আসন কলঙ্কিত না করেন ; শিক্ষক চরিত্রবান হইবেন ইহার অর্থ এই যে 
তিনি সদাশয়, বিশ্বীমভাজন, সত্যবাদী ও মিতাচারী এবং স্থনীতি 
প্রায়ণ হইবেন ; শিক্ষককে অত্যন্ত শ্রম ও চিস্তার সহিত কঠিন কষ্ঠিন 

৯৮ 


শাগীরিক স্ুস্থৃত। | 


ভানাধিকার 
(&1009010177600) 


সচ্চরিত্রতা । 


হও; উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি | 


বিষয় প্রথমে নিজে বুঝিয়! তৎপর ছাত্রদ্দিগকে শিক্ষা দিতে হয় । শিক্ষ- 
কের বিবেকশক্তি সতেজ না হইলে তিনি গোলে হরিবোল দিয়! পাঠ 
সমাধা করিয়! শ্বয়ং মহাছুষ্কৃতি অজ্জন ও ছাত্রগণের মহানিষ্ট সাধন 
করিতে পারেন । 


শিক্ষকের কর্তব্য | 


(১) ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বে কোন পাঠ সমাধা! করিতে 
পারিলে তাহাদিগকে নিক্ষম্মীভাবে থাকিতে ন৷ 
দিয়া এ নির্দিষ্ট সময়ের পরে বিশ্রামের ঘণ্টা 
থাকিলে তাহাদিগকে ক্রীড়াভূমিতে পাঠাইতে হয় 
নতুবা তাহাদিগকে নৃতন পাঠ দিতে হয়; শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিদ্যা- 

লয়ে বিনাকাঁজে অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে দিবেন না । 
(২) শিক্ষক ত্রস্ততা বা উন্মনস্কতার সহিত অসম্পূর্ণবূপে কোন 
বিষয় শিক্ষা দিবেন না; শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্ণতার ও পরিপক্ষতার দিকে 
সর্ব লক্ষ্য রাঁখিবেন ; ছাত্রগণের আংশিক উত্তর 


ছাত্রদিগকে কার্ষো 
নিযুক্ত রাখা । 


সম্যক শিক্ষার দিকে 
রিচা বা! অসম্পূর্ণ পাঠশিক্ষা অনুমোদন করিবেন না। 
ছাত্রগণ যাহা লিখে ভাহার সমস্তই শিক্ষক পরীক্ষা 
করিবেন । 


(৩) বালকগণ যেরূপ আদেশ প্রতিপাঁলন।করিতে সক্ষম শিক্ষকগণ 
অবশ্তই সরল ভাষায় তদ্রুপ আদেশ করিবেন; কিন্তু 
আদেশ । | ্ 
একটী আদেশ প্রতিপাঁলিত না হইতেই অন্ত আদেশ 
করিবেন না। | 
(৪) শ্রেণীতে এমন স্থানে শিক্ষক দীঁড়াইবেন:বা বসিবেন বেন তথা 
কেরন হইতে এ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রগণকে দেখিতে এবং 
তাঁহাদের কথা শুনিতে পারেন; শিক্ষকদের স্বর মৃহু 


ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার | ২৭৫ 


মধুর হওয়। আবশ্তক ; দুর হইতে না টেঁচাইয়া শিক্ষকগণ আবশ্তক মতে 
ছাত্রদের নিকটে যাইয়! কথা বলিবেন। 

(৫) যতই শিক্ষাভিমান থাকুক না কেন স্বয়ং প্রস্তত না হইয়া 
শিক্ষক কদাপি দৈনিক পাঠদান করিবেন না; 
অপ্রস্তত ভাবে শিক্ষা দ্দিতে গিয়া অনেক শিক্ষক 

অসম্পূর্ণ পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণের নিকটে অজ্ঞতা প্রকাঁশ করেন 
এবং আত্মসম্মান হারান । 

(৬) শিক্ষকগণ বিশেষ বিবেচনা ও বিচারপুব্ধক পরীক্ষার ফলসংখ্যা 
নিদ্ধীরণ এবং আবশ্তক মতে পুরস্কার ও দও বিধান 
করিবেন; ছাত্রগণ যেন বুঝিতে পারে যে উপধুক্ত 
পাত্র পুরস্কৃত এবং প্রকৃত অপরাধীই দণ্ডিত হইয়াছে । 
অপরাধের পরিমাণ অনুসারে শান্তির নুনাধিক্য হইবে ; দোষের আর- 
স্তেই তাগার যথাযথ শাসন ও প্রশমন দ্বার ভাবী গুরুঙর অপরাধের 
সম্ভাবন! অঙ্কুরেই বিদুরিত হইতে পারিবে ; 

(৭) শিক্ষকগণ সর্ধদ। শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রগণের 
মনোযোগ আকর্ষণ ও ওৎস্থুক্য বর্ধনের চেষ্টা 
করিবেন ; ইহাই পাঠদানের মূলমন্ত্র 9 

ছাঁত্রগণের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার | 

(১ শিক্ষকগণ নূতন শিক্ষার্থীর কণ্টকাবৃত জ্ঞানবত্মীরোহণের বাধা, 
বিদ্ব ও কাঠিন্থ হাদয়ঙগম করিবেন এবং শৈশবস্থলভ চঞ্চলতা ও অজ্ঞানতা- 
জনিত দৌোষপ্রবণত! মনে রাখিয়া ছাত্রগণের গতি সহান্থভূতিহ্চক 


ব্যবহার করিবেন । 
(২) ছাত্রগণ শিক্ষককে ন্তার ও সত্যের বন প্রতিমৃত্তি বলিয়া 


মনে করে? তাহার! শিক্ষকের উপরে অটল বিশ্বাস 
স্থাপন করে; শিক্ষকগণ সর্বদ। ছাত্রগণের প্রতি' 


শিক্ষকের পাঠ প্রস্তত। 


পুরম্থার ও দণ্ডের 
যথাবথ প্রয়োগ । 


পাঠে মনোযোগ আক- 
ধণ ও ওৎস্ুক্য বদ্ধন। 


শ্রদ্ধাম্পদ ব্যবহার 


২৭৬ উচ্চ-বাঙ্গালা-শিক্ষা-বিধি 1 


হার দয়! ও প্রীতির সহিত ব্যবহার করিলে তীহার! ছাত্রগণের পরম 
শ্রদ্ধাম্পদ হইতে পারেন; শিক্ষকগণ কখনও এমন কিছু করিবেন না 
যাহাতে তাহাদিগকে ছাঁত্রগণের ভক্তি ও বিশ্বাস হারাইতে হয় । 

(৩) ছাত্রগণ অত্যন্ত অন্ুকরণপ্রিয় ; অতএব শিক্ষকগণ সৎসাহস, 
আত্মীভিমান, দয়া, সত্যবাদিতা ইত্যাদি সদৃণুণ 
সমূহের কার্্যতঃ এরূপ বাবহার দেখাইবেন যেন 
'ছাত্রগণ তদন্থুকরণে অভ্যন্ত হইতে পারে। 

(৪) শিক্ষকের ভূল ভ্রান্তি হওয়া কিছু অসম্ভব নহে; বিশেষতঃ 
তাহাদের ছুরহ শিক্ষাদান করিতে সহজে কৃতকার্য 
হওয়াও সম্ভবপর নহে, তাই বলিয়া শিক্ষকগণ 
উচ্চ লক্ষ্যত্রষ্ট হইবেন না; বাহাদের উচ্চলক্ষ থাকে যদ্দি তাহার! 
একান্তই লক্্যস্থলে পছছিতে ন পারেন তবুও আত্ম-সংশোধন দ্বারা উহার 
নিকটবর্তী (১) হইতে পারেন | 

(৫) শিক্ষকগণ ছাত্রদেদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবেন, 
কিন্ত সর্বদা মনে রাথিবেন যে তাহাদের ভদ্রতা ও 
বন্ধুত্বস্থচক ব্যবহার দ্বারা যেন তাহার! ছাত্রগণের 
তুচ্ছতাচ্ছল্যের পান্র না হন। 

(৬) ছান্্রিগকে সর্বদা ভয় প্রদর্শন করিবেন না; পর্বদ্দ|! ভয় 
দেখাইলে কোমলমতি শিশুগণ আত্মগোগন করিতে 
অভ্যস্ত হয়; ষেকাজে নিষেধ ও ভয় গ্রাদর্শন কর! 
হয় ছাঁত্রগণ তাহা না মানিলে তাহাদিগকে অতিরিক্ত 
শাসন করিতে হয়, নতুবা শিক্ষকের ভয়প্রদর্শন ছাত্রগণের উপহাসের 
বিষয় হইয়া উঠে। 


(১) 76 ৮1১০ 21105 26 006 55 51000651011 0021) 005 ৮270 21079 
৪6 0006 07605 


আদর্শ । 


উচ্চ লক্ষমূচক | 


ভদ্্রতাসুচক বাবহার। 


সর্ব্বদ। ভয় 
না কর । 


ছাত্রগণের প্রতি শিক্ষকের ব্যবহার ২৭৭ 


প্রাথমিক শিক্ষীদান কার্যে শিক্ষকদ্দিগকে প্রাঞ্জল ব্যবহার, বিশদ 
ব্যাখ্যা, সতেজ কল্পনা, এবং সকৌশলে বিষয় 
হইতে বিষয়ীস্তর প্রবেশের শক্তি ইত্যাদি বহুগুণে 
বিভূষিত হইতে হইবে £ শিক্ষকগণ ছাত্রদের মাথায় 
অতিরিক্ত ভার স্থাপন করিবেন না। পাঠদানের পরিমাণের উপরে 
শিক্ষার কৃতকার্যাতা নির্ভর করে ন!ঃ সাধ্যাতিরিক্ত 
বিষয় শিখিতে দিলে অনেক ছাত্র বিদ্যালয় হইতে 
চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়! থাকে। 


বিবক্বাস্তরে প্রবেশ 


পাঠদ।নের পরিমাণ 
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নওশের আলি খান ইউছফ জী 
প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা । 


রঙ্গীয়-_-মোৌসলমাঁন-_মুল্য ৬০ আনা । 


মেঃ রমেশ চক্র দর্ভ সি-আই-ই,__আপনার “বঙ্গীয় মোসল- 
মানের” জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি । আমি অতাঁবৰ আনন্দের 
সহিত উহা! পড়িরাছি, সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার এবং শিক্ষা-বিস্তার ও 
প্রকৃত সদনুষ্ঠান দ্বার জাতীয় উন্নতি সাঁপন করিতে আপনি বঙ্গীয় 
মোসলমানকে উদ্বোধিত করিয়া প্রকৃত স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় 
' দিয়াছেন । এবং আমার সহানুভূতি ও বিস্ময়তাজন হইয়াছেন ; আপ- 
নার ভ্তায় আদরণীয় জনের শুভসংবাদ শুনিলে আমি সর্ধদ! স্থখী হইব । 
খাঁন বাহাঁছুর দেলওয়ার হোসেন আহম্মদ বি, এ, 
রেজিষ্রীর জেনারেল__-আপনার গ্তায় “স্বজাতির মঙ্গলচিস্তাকারী” এক- 
জন মোৌসলমানও বর্গ দেশে আছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। 
ইণ্ডিয়ান মিরার-_ইহ! সময়ের শুভচিহ্ন যে মোসলমানগণ 
পরখন বাঙ্গালায় এরপ গ্রন্থ লিখিতেছেন যাহার লিপি-কৌশল বাঙ্গালীদের 
লেখার সহিত তুলনায় কোন অংশে ক্ষীণপ্রত নয়, জাতীয় উন্নতি সাধ- 
নার্থে এই গ্রন্থকার বে উপদেশ দিরাঁছেন, তাহা স্বজাতি বাৎসল্যে পুর্ণ 


(3 ) 


এবং তাহা মোসলমানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সম্পূর্ণ 
উপযোগী ; ভিন্ন ধন্মীবলম্বীদের পক্ষেও এই গ্রস্থ উপাদেয় হইয়াছে, কারণ 
ইহা হইতে তাহারা তাহাদের স্বদেশী মোসলমান সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক 
অবস্থার বিশদজ্ঞান লাঁভ করিতে পারিবে । 
নবাব বাহাঁছুর ছলিমউল্লা, সি, এস, আই-_আমি 
আনন্দের সহিত বলিতেছি আপনার এই ক্ষুদ্রায়তনের পুন্তক বঙ্গীয় 
মৌসলমানগণের অবস্থার উজ্জ্বল অথচ যথাযথ চিত্র হইয়াছে, জাতীয় 
উন্নতি ও সংস্কার কল্পে আপনি যে ঘুক্তিপূর্ণ এবং স্পষ্ট পরামর্শ দিয়াছেন 
তাহ! বড়ই সমীচিন হইয়ছে ; আশ! করি আপনার উদ্দেশ্ত স”- হইবে। 
মৌলবী আবদুল করিম,বি,এ,_গন্থকার এ. "সি 
লেখক, এ পুস্তক পাঠে যথেষ্ট লাভ আছে এবং ইহা সর্ব পঠিত হওয়া 
আবশ্তক : 
মোস্লেম ক্রনিকল--গ্রস্থকার চিত্রোন্সাদক ভাষায় মোসলমাঁন 
জমিদার শ্রেণীর অছুধাগতি দেখাইয়াছেন, নানাবিধ উপায়ে কলষকগণের 
ক্রমিচ অন্তত! ও দরিদ্রতা বুদ্ধি প্রমাণিত করিয়াছেন, সুবিবেচনায় 
সহিত এট গ্রীন্থ লিখিত ভইয়াছে, ইহা পাঠে যথেষ্ট লাভ আছে, প্রত্যেক 
মোসলমানের ইহা পাঁঠ কর! আবশ্তক | 
“বঙ্গীয় মোসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মন্তব্য,” 
(£ 8965 ০0 1151)9101005027 10000901010 10 1300581 ) 
ইহা গবর্ণষেন্ট মুদ্রত করিয়াছেন, শিলং সেক্রেটরীয়েট আফিসে 
শ্রাপ্তব্য ) 
সার উইলিয়ম লরেন্স-_লর্ড করনের 'প্রাইনেট সেক্রেটারী) 
“আমি ভাইসরয়ের অভিপ্রায় মতে আপনার লিখিত মোসলমানগণের 
শিক্ষা! সম্বন্ধীয় মন্তব্যের জন্ত আপনাকে ধস্তবাদ দিতেছি ।” 


(84) 


মে, টমাঁস--সি, এস, আগার সেক্রেটরী-_আপনার “বঙ্গীক্ক 
মোসলমানগণের শিক্ষা সন্বন্ধীয় মন্তব্য” পড়িয়া লেপ্টন্যান্টগবর্ণর সাহেব 
এতই প্রীতিলাভ করিয়াছেন যে তিনি উহা গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে মুদ্রিত, 
করাইয়াছেন এবং তাহার অভিপ্রায় মতে উহার ৬ খণ্ড আপনার নিকট: 
প্রেরিত হইল । 

মে, বনহাম কার্টার সি, এস, ( মাজিষ্ট্রেট )--আপনার এই 
মন্তব্য সম্প্রতি আমি মনোৌষোগের সহিত পড়িয়াঁছি, ইহাতে পড়িবার 
যথেষ্ট ভাল বিষয় আছে আশাকরি মোসলমানগণের শিক্ষোন্নতির জন্ত 
আপনি সর্ধদ! যাত্িক থাকিবেন । 

মে, ক্লার্ক সি, এস, মাজিষ্টেট--আপনার এই মন্তব্যের জন্তয 
আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ; আমি উহা অতীব মনোযোগের সহিত পড়ি- 
যলাছি; এবং ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে বলিয়! ইহা আমার 'নকট রাঁখিলাম | 

ডা, গ্যান্থে-__ ইউরোপীয় পরিব্রাজক--ভারতবর্ষয হইতে বিদাপ্ 
হইবার পুর্বে আপনার নিকট বিদায় চাই, দুঃখের বিষয়, মাত্র পত্র দ্বার! 
বিদায় লইতে হইল । 

* * * ভারতীয় সদাঁশয় দয়ালু এবং সুশিক্ষিত মোসলমান 
শ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ আপনি আমার স্থ্বতিক্ষেত্রে সর্বদা বিরাজ 
করিবেন, আমাদের পরস্পরের আলাপ পরিচয় আমি সর্বদা আনন্দের 
সহিত স্মরণ করিব । 

(৩) উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষা-বিধি--( 59101 [5801১675 [1210081 ) 

(8) দলিল রেভিস্্রী শিক্ষা, 

(৫) শৈশব কুস্থম ইত্যাদি, বালা ভয়ে এসকল গ্রন্থের সমালোচনং 
দেওয়। গেলন! ? গ্রস্থকারের নিকট পাকুল্লা, পোঃ জামুর্কি, ভায়া টাঙ্গাইল 
ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 





